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মধাতাবত 


যাত্রা আরন্ত 


বছর দুই আগে একদিন এক হিন্ুস্থানী সন্ধ্যাসীর শুভাগমন আমাদের 
বাড়ীতে হয়েছিল। আমার এক ছেলে মন্তাঁসীকে জিজ্ঞাসা করেছিল : 
শ্বামীজি, কোন্‌ কোন্‌ তীর্থ ভ্রথণ হয়েছে?” এই প্রশ্ন শুনে সন্গাসী 
মহাশয় এক নিঃশ্বাসে ভারতবর্ষের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমে যত বড় 
তীর্থ আছে, তাঁর সকলগুলির নাম করেছিল। তার এই উক্তি সত্য 
কি না, পরীক্ষা করবার জন্য আমি জিজ্ঞাসা করেছিলান “সাধু, অমরনাথ 
নেতে হ'লে কোন্‌ পথে ঘেতে হয়?” অন্গাসী নিঃসঙ্কোচে আমাকে পথ 
দেখিয়ে দিয়েছিল-_“অমরনাথ চন্দ্ুনাথ তীরথকা। এক শো মিল উত্তরমে__ 
বড়া কঠূঠিন তীরথ বাবা!” এর থেকেই মন্ন্যাসীজির ভ্রমণের দৌড় যে 
কতদূর, তা বুঝতে পেরেছিলাম! অনেক তীর্থ ভ্রমণ না করলে পাকা 
সাধু হওয়া যায় না” ন্ৃতরাং 'সের-ভর আটা দেলায় দে রাম !.ও 
হয় না। 
এখন, আমি যদি বলিবে, এবারকার বড়দিনের সময়, পনর দিনের 
মধ্যে ভারতবর্ষের মধ্য প্রদেশের প্রায় সমস্ত “ভীরথ, দর্শন করে এসেছি-_- 
আর সেই পনর দিনের মধ্যে পাচদিনই কেটেছিল'ইন্দৌর রাজধানীতে__ 
তা হলে, হয় ত অনেকেই ব'লে বদ্বেন “এরাও দেখুছি, “সের-ভর আটা! 
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দেলায় দে রামে'র দলে। চন্দননগর বেড়িয়ে এসে ত ভ্রমণ-কাছিনী লেখা 
হয় না, তাই উজ্জয়িনী, অজন্তা, এলোর ইত্যাদি ইত্যাদি তীর্থের নাঁম 
করা হচ্চে।” 

এই সকল পাঠকের কাছে নিবেদন এই যে, বিগত বড়দিনের সময় 
আমরা পনর দিনের মধ্যে সত্যমত্যই অনেক স্থান বেড়িয়ে এসেছি এবং 
তার সাক্ষ্য-সাবুদের বদি দরকার হয়, তা*ও দিতে পারি। 

ব্যাপারটা হয়েছিল এই । বিগত বড়দিনের সময় মধ্য প্রদেশের ইন্দোর 
দ্বাজধানীতে প্রব!সী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের সপ্ুম অধিবেশন হয়েছিল। 
এই অধিবেশনের চার পাঁচ মাস পূর্বের অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ ভদ্টাচাধ্য মহাশয় আমাকে এক পত্র লিখে 
জানালেন যে, তাদের এই অধিবেশনের সাহিত্য-শাখার সভাপতির পদ 
আমাকে গ্রহণ করতে হবে। তখন আমীর শরীর বড়ই অসুস্থ ছিল। 
আমি সেই কথা নিবেদন ক'রে অব্যাহতি লাভের আরজী পেশ 
করেছিলাম। কিন্ধ আমার ঈন্দোরের বন্ধগণ সে আরভী নামঞ্কুর 
করলেন। তখন ভারতবর্ষের স্বত্তাধিকারী শ্রীমান হরিদাস ও সুধাংশু- 
শেখর চট্টোপাঁধায় ত্রাতৃদ্ধয়ের পরামর্শ-অন্ুসাঁরে ইন্দোরের সভাপতির পদ 
গ্রহণ করে সেখানে সন্মতিস্চক পত্র লিখ্লাম। রি 

পদ ত গ্রহণ করলাম; যেন-তেন প্রকারে না হর একটা অভিভাষণও 
লিগৃতে পারব; কিন্তু ইন্দৌর ত বড় কম দুরের পথ নয়, আর পৌষ 
মাসের গীতও তযগ্গর। এ অবস্থায় একেলা এতটা পথ এই বৃদ্ধ বয়সে 
অতিক্রম করতে একটু দ্বিধা বোধ হোলো--শেষে কি নির্বান্ধব পথে 
শীতেই জমাট হয়ে যাঁব। তখন এঁকে, শুঁকে, তাঁকে সঙ্দী হবার জন্ত. 
অম্পোধ করতে লাগ্লাম । ইন্দোরের অভ্যর্থনা-সমিতিও বাঙ্গলা দেশের 
নেক সাহিতাককে নিমহ-পত্র পাঠালেন। প্রথম প্রথম ছুই চার জন 


আজ্ঞা আন্মব্ভ 


ামার সঙ্গী হবেন বলে আশ্বাস ,দিলেন ; কিন্তু সময় যত এগিয়ে 
[াস্তে লাগল, ততই সঙ্গীরা অদৃপ্ত হতে লাগলেন) ধু একজন টি'কে 
তিনি আমার পরম স্লেহ-ভাঙ্গন, 'ওমার ধৈয়ামের কৰি প্রীমান্‌ 
রেন্দ দেব। তাঁর মত কষ্ট-সহিষু্জ সেবাপরায়ণ, ভ্রাতৃবংসল সঙ্গী 
পয়েছিলাম বলেই পনর দিনের মধ্যে এত বেড়িয়ে আস্তে পেরেছিলাম। 
'রা ্ব অঞ্চলে বেড়িয়ে এসেছেন, তারা আমাদের ভ্রমণের কাহিনী 
নে সত্যসত্যই অবাক্‌ হয়ে গিয়েছেন, যে, এত অল্প সময়ের মধ্যে 
গ্রনন সুদীর্ঘ পথ আমরা কেমন করে অতিবাঁহন করেছি--বিশেষতঃ 
আমার মত সত্তর বছর বয়সের রগ্ন সঙ্গী নিয়ে! ই 
গৌরচন্সিকা এখানেই শেষ করা যাক্‌। ইন্দোর প্রবাসী-সাহিত্য- 
ধন্সেলনের দিন স্থির হয়েছিল ২৬শে। ২৭শে ও ২৮শে ডিসেম্বর ১৯২৮1 
সেখানকার বন্ধুগণ আমাঁকে লিখেছিলেন, আমি যেন ২২শে ডিসেম্বর 
বাগ্থাই মেলে কলিকাতা থেকে যাত্রা কৰি) তা হলে ২৪শে তারিখে পূর্ব 
শটার সময় ইন্দোরে পৌছিতে পারব । ২৪শে, ২৫শে দুই দিন এই দীর্ঘ 
ঈ্মণের পর বিশ্রাম করে ২৬শে থেকে সন্মে্গনে যোগ দেব। আমরাও 
সেই প্রস্তাবই অন্রমৌদন ক'রে স্থির করলাম, ২২শে ডিসে্র শনিবার 
ন্ধ্যা সাতটা চৌত্রিশ মিনিটে হাঁবড়া থেকে বে বোশ্থাই মেল ছাড়ে, তাতে 
ঠে সেই বে বিছ্বানা পেতে শয়ন করব$ আর পরের দিন রাত্রি দুইটার 
য় খাণ্ডোয়া নেমে পাশের প্্যাটফরমেই ইন্দোর-গামী যে গাড়ী দাড়িয়ে 
কৃবে, তাতে উঠে আবার লেপ চাঁপা দিয়ে শয়ন করব। বড়দিনের সময় 
এক ভাড়ায় যাতায়াত করা বায়; কিন্ত সকল রেলের কর্তারাই এ 
অনুগ্রহ করেন না। জি-আই-পি রেঙ্গপথ এ অন্গ্রহ করেন নাই। 
ইষ্ট ইঙিয়! রেলপথের চেউকি ্টেসন থেকেই ভ্রিআই-পি রেল আরন্ত। 
পূর্ব কিন্তু জব্বলপুর পরাস্ত ই-আই-রেলের অধিকারতৃক্ত ছিল) 


ৃ - 
ঈলাম। “কুপে” মাত্র ছুইজনের স্থান থাকে, আমরাও,ছুইজন ) সুতরাং দে 
চাঁমরাটী আমাদেরই সম্পূর্ণ দখলে হোলে! । এ সুবিধার জন্য 
£রিদাস বাবুর কাছে খণী ! আর, ্রীমান্‌ হুধাংশু ভায়ার কাছে একট 
টপদেশের জন্য এইখানেই খণ স্বীকার করে রাখি । আমরা স্থির ককে 
সলাম, একটানা একেবারে ইন্দোরে বাব; ওদিকের সব দেখাশ্রনা শো 
করে ফিরবার সময জবরলপুরে নেমে মার্কল পাহাড় ও ন্্দা-প্রপাত দেখে 
মাস্ব। শ্রীমান্‌ নুধাংস্ুশেথর বলেছিলেন “দাদা, সে কিছুতেই হয়ে উঠব 
না। অত ঘুরে আস্তেই ক্লান্ত হয়ে পড়বেন ; আর জব্বলপুরে না 
সম্ভবপর হবে না, মার্বল-পাহাড়ও দেখা হবে না। তার চাইতে যাঁওয়া; 
সময়ই ওটা সেরে বান।” আমাদের হাতেও সময় ছিল; ২৪শে ইন্দোটে 
পৌঁছিবার কথা ছিল; ২৫শে পৌঁছিলেও কাজের কোন ক্ষতি হবে না 
তাই, আমরা যাবার সময়ই জব্বলপুর নেমেছিলাম। শ্রীমান্‌ নধা: 
উপদেশ গ্রহণ না করে বদি চলে যেতাম, তা! লে সত্যসত্যই ফেরবা' 
সময় জব্বলপুর কেন স্বর্গপুরে যেতে বল্লেও আমরা সম্মত হতুম না. 
তখন ্লান্ত দেহে, প্রায় শূন্য-পকেটে বাড়ীমুখো বাঙ্গালী ! 
বর্দমান ষ্রেসনে না পৌঁছান পর্যন্ত আমর! শয়ন করলাম না; বর্ধমা; 
থেকে পরদিন প্রাতঃকাঁলের চা-যোগের সঙ্গে সক্ষে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন যো" 
করবার জন্য বর্দমানে কিছু মিহিদীনা সংগ্রহ করার অভিপ্রায় ছিল 
বর্ধমান থেকে গাড়ী ছাঁড়লেই শয়ন ও নিদ্রা! ভোর পাঁচটায় মোগল 
সরাইয়ে একবার একটু মাথা তুলেছিলাম মাত্র, তারপর পুনরায় নিদ্রা 
এ নিদ্রীভঙ্গ হৌলো৷ চেউকিতে গিয়ে । হাতমুখ ধূয়ে চা ও মিষ্টাল্যো' 
করা প্রাল। নরেজ্দু ভায়া পুনরায় শয়ন করলেন। এখান থেকো 
জি-আই-পি রেলপথ আরম্ত হোলো, শেষ হবে বোষ্বাই গিয়ে 
সানা ষ্টেদনেই আমরা জববলপুর নামবার জ্ত প্রস্তুত হলীম। 


দন 


আড়াইটার সময় জব্বলপুর ঠ্রেসনে বোশ্বাই মেল থেকে নেমে 
গড়লাম। শ্রীযুক্ত হরিদাস বাবু ঝ'লে দিয়েছিলেন, আমরা জবালগুয় 
দন থেকেই বেন একখানি ট্যাবৃসি নিয়ে তেরো মাইল দূরে 
ভেড়াঘাট ডাক-বাংলায় গিয়ে উঠি। সেই ডাঁকবাংলার নীচেই মার্ক 
গাহাড়। আমর! কিন্তু সে উপদেশ প্রতিপালন করি নাই। আমরা মনে 
করলাম, বড়দিনের সময় আমাদেরই মত অনেক লোক, অনেক 
সাহেব বিবি নার্ধল-পাহাড় দেখতে এসে থাকবেন। তীয় হয় ত. 
ডাক-বাংলা দখল করে থাকবেন। আমরা সেই তেরো মাইল গিয়ে যদি 
ফেখানে স্থান না গাই, তা হ'লে ভারি বিপন্ন হয়ে পড়ব; সেই ভয়ানক, 
নীতের রাত্রিতে কোথায় আশ্রয় পাব। এই সব মনে ক'রে আমরা সয় 
করেছিলাম, ঠ্েসনের কাছেই জদ্বলপুরের প্রধান ধনী গোকুলদাদের যে 
ধর্শশালা আছে, সেখানেই আশ্রয় নেবো এবং পরদিন খুব ভোরে উঠে, 
মার্ধল পাহাড় ও নশু্দা-জলপগ্রপাত দেখে ফিরে আড়াইটার সময় আবার 
বোম্বাই মেল ধ'রে ইন্দোর যাব। ঠ্টেসনে নেমে কুলীদের জিজ্ঞাসা করে 
জান্তে পারলাম যে, এ ধর্মশাল! অতি নিকটে এবং সেখানে থাক্বার বেশ 
সবিধা হবে। ধর্শালায় গিয়ে দেখ্লাম, সে একটা রাঙ্জপ্রামাদের মত 
স্থনূর জায়গা । চারিদিকে পু্পোগ্ান, মধ্স্থলে প্রকাণ্ড দ্বিতল অট্টালিকা । 
আমরা দ্িভ্ুলের একটা কক্ষ অধিকার করলাম। শোনা গেল, ধর্মশালা- 
সংলগ্ন যে তোজনাগার ছিল, ত| উঠে গেছে, কারণ এখানে যার! আসে 
তারা নিজেরাই রেধেববেড়ে থায়। আমরা সে ব্যবস্থা করতে অমমর্থ। 


সম্্যভ্ডাল্পভভ ভ 


শ্রীমান নরেন্দ্র তখন আমাকে ধর্মশালায় রেখে রাত্রির আহারের ব্যবস্থা 
এবং পরদিন ভোরে মার্ববল-পাহাড় দেখতে যাওয়ার বান-বাহনের বন্দোবস্ত 
করতে চলে গেলেন। 

আমি একেলা ধর্দশালার বারান্দায় দাড়িয়ে আছি; এমন সময় 
সুমুখের পথ দিয়ে ছুইটী বাঙ্গালী যুবক সাইকেলে চড়ে যাচ্ছিল। আমাকে 
ধর্শশালার বারান্দায় দেখে তারা তাদের সাইকেলের গতিবেগ যে কম 
করল, তা বেশ বুঝতে পারলাম । ছুইজনে যেন কি কথা হোলো । তার 
পরই তার! যে দিকে দাচ্ছিল, সে দিকে না গিয়ে, সাইকেল ফিরিয়ে ধর্ম 
শালার প্রাঙ্গণে প্রবেশ করল এবং দিঁড়ি দিয়ে উপরে এসে ছুইজনেই 
আমাকে নমস্কার করল। যে যুবকটা বয়সে বড়, সে আমাকে জিজ্ঞাসা 
করল “আপনার নীম কি জল্লধর বাবু?” আমি বল্লাম “এ নামই 
আমার বটে।” তখন সে তার সঙ্গীর দিকে চেয়ে বল্ল পকেমন, আমি 
ঠিক ধরিনি।” আমি বল্লাম “আমি কিন্তু আপনাকে চিন্তে পারছি 
নে।” বুবক হেসে ব'ল্ল “আপনি আমীকে কি করে চিন্বেন; আমি 
আপনাকে চিনি।” তার সঙ্গের মুবকটা তখন বল্ল “আপনি কবে 
এখানে এসেছেন ?” আমি বন্লাম “এই আধ ঘন্টা হোলো এসেছি। 
এখানে ত কাউকে চিনি না) আর থাকাও এই রাতটা; কা+ল সকালেই 
মার্বধল-পাহাড় দেখে বোদ্বাই মেলে ইন্দোরে বাঁব। আমার সঙ্গে একটা 
বন্ধু আছেন। তীর নান শ্রানরেন্্র দেব । তিনি সব বাবস্থা করবার জন্থ 
এইমাত্র বেরিয়ে গেলেন।” ছোট ছেলেটি বল্ল “তা এখানে থাক্বেন 
কেন? আমাদের বাড়ীতে চলুন” আমি বল্লাম “সে আর হয় না, 
একটা রাত বৈ ত নয়»_-এখানেই কাটিয়ে দেব।” বড় যুবকটী বল্ল 
“আমার নাম শ্রীললিতমৌহন ঘোষ। আমি নাগপুরে একাউন্টেপ্ট- 
জেনারেল আফিসে চাকরী করি। আমিও মার্বল-পাহাড় দেখবার ভন্ঠ 


জকলজ্পপুত্র 


এখানে এসেছি । . এদের বাড়ীতেই আজ সকালে এসে উঠেছি। কা*ল 
মার্ধল-পাহাড় দেখে, কা'লই কলিকাতায় যাব।* সঙ্গী ছেলেটীকে 
দেখিয়ে বস্ল “ইনি এখানকার স্ুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত মণিমোহন চৌধুরীর 
ছেলে। এর নাম শ্রীঅবৰীমোহন চৌধুরী।” অবনীমোহন বল্ল 
'মাপনাদের কিছুতেই ছাড়ছিনে। বেশ, জিনিসপত্র এখানেই থাক; 
ত্রিতে আমীদের বাঁসায় আহার করে এসে এখানে শুয়ে থাক্বেন।” 
[মি ভাবলাম, যে রকম গতিক দেখুছি, তাতে রাধিটা দোকানের পুরী 
খেয়েই কাটাতে হবেঃ নরেন্ধ অন্ কোন উপায়ই করতে পারবে না। এ 
ক্ষেত্রে এমন নিমন্ত্রণ অস্বীকার করতে নেই । আমি বল্লাম “বেশ, তাই 
চবে। আপনারা একটু অপেক্ষা করুন, আমার সঙ্গী এখনই 'আসবেন। 
হুনি কি বলেন শোনা দরকার ।” 'অবনী বল্ল “মার শোনামেলা নয়। 
মামি বাড়ী চগ্লাম।” ললিতকে উদ্দেশ করে বল্ল “ভুমি থাক, নরেন 
[বু এলে এদের নিয়ে আমাদের বাসায় থাঁবে। আমি আগে গিয়ে 
াবাকে খবর দিই ।” এই বলে ছেলেটা বেট সি'ড়ির দিকে বাবে, সেই 
ময়নরেন্দ এসে উপস্থিত । এসেই ভাড়াতাড়ি বললেন, “দাদা, কা'ল 
কালে মার্ধল-পাহাড় আর নন্ুদা-প্রপাত দেখতে গেলে ফিরে এসে 
'বাথাই-মেল ধরা যাবে নাঁ। তাই আমি উ্গা নিয়ে এসেছি । এখনই 
ঘতে হবে। টঙ্গাওয়ালা বলেছে, সে দেড় ঘণ্টায় ভেড়াঘাটে পৌছে দেবে। 
এখন তিনটে বেজেছে। সারে চারটায় পৌছিলে কর্ধ্যান্তের পূর্বের খুব 
হাল দেখা যাবে। মার বিলগ্থ নয়, ঘরে চাবিবন্ধ করি।” 'আঁমি 
ন্লান “তাঁর পর রাত্রির আাহার।” নরেন্দ্র বল্লেন “মা বাজারের 
রী তরকারীই বিধাতা মাপিয়েছেন।” তার কথা শুনে ছেলে দুইটা হেসে 
ঠল। আমি বল্লাম "আজ বিধাতা এখানকার নাষ্টীর মশাই মণিমে ভিন 
চীধুরীর বাড়ীতে আমাদের নিমন্ত্রণ করেছেন ।” মবনীকে দেখিয়ে বললাম 


সম্ঘ্ব্ডার্পভ ৯৩ 


“ইনিই মণিবাবুর ছেলে অবনীমোহন চৌধুরী 1” নরেন্্র অবাঁকৃ। আমি 
তাকে সব কথা বল্লাম; বিধাতা যে আমাদের জন্য বিশেষ চিন্তিত ছিলেন 
এবং দুইটী জীবকে রাত্রির উপবাস থেকে রেহাই দিয়েছেন, সে কথাও 
বুঝিয়ে দিলাম। নরেন বল্লেন “আমরা যে এখনই মার্বল-পাহাড 
দেখতে বাব।” 'অবনী বল্ল “সে পথও আমাদের বাড়ীর স্ুমুখ দিয়ে। 
চলুন, বাড়ীটা দেখিয়ে দেব; তারপর ফিরবার সময় আমাদের বাড়ীতে 
আহার করে এখানে এসে বিশ্রাম করবেন। ললিতবাবুও পাঙছাড় দেখতে 
এসেছেন; উনিও আপনাদের সঙ্গে গিয়ে আজই দেখে আন্গন না।” 

তাই ঠিক হোলো। আমি আর নরেন টঙ্গায় উঠলাম । অবনী 
সাইকেল ছুটিয়ে আগে চলে গেল) ললিত আমাদের সঙ্গে সঙ্গে সাইকেজ 
নিয়ে চল্ল। 

মাইল খানেক গিয়েই মণিবাবুর বাসা। তিনি রাস্তায় এসে 
অভ্যর্থনা করলেন) চা পাঁন করে বেরুতে বদ্লেন। তা হোলে বিলগ 
হয়ে বাবে ব'লে আমরা আর অপেক্ষা করলাম না। মণিবাবু আমাকে 
বল্লেন “আমার একটু পরিচয় দেবার আছে। আগি বন্দীপুর স্কুলে 
আপন|র ছোট ভাই শশধরবাবুর কাছে পড়েছি। সুতরাং আজ আমার 
গুরুসেবার সৌভাগ্য হোলো।” ভাল কথা! 

আর বিলন্দ না কর আমরা বেরিয়ে পড়লাম । টঙ্গাওয়ালা য 
ন্বলেছিল, তাই করল। ঠিক সাড়ে চারটায় আমাদের গাড়ী ভেড়াঘাটে 
পৌছিল। পথের মধ্যে ঢুইটা দ্রষ্টব্য স্থানের উল্লেখ টঙ্গাওয়াল! করেছিল__ 
শ্রকটি চৌষটি যোগিনী, 'আর একটা ইতিহাঁস-প্রসিদ্ধা রাণী দুর্গাবতীয 
মদন-মহল। কিন্তু, এ দুইটা তখন দেখতে গেলে আর মার্ধল-পাহাড় 
সে দিন দেখ! হয় না। তাই দূর থেকেই অভিবাদন করে আমাদের দর্শন, 
বামনা সংবরণ করতে হোলো । 


১৯ জববলপু 

মার্বল-পাহাড় দেধৃতে গেলে নৌকা ভাড়া করে ঘেতে হয়। ওখানকার : 
জেলা-বোর্ড দর্শকদের জন্ত দুইখানি বোটের ব্যবস্থা করে রেখেচেন। 
প্রত্যেক বোটের ভাড়া এক টাকা দশ আনা । এর জন্ট একটা আফিস 
আছে। আমর! সেই আকিসে গিয়ে টাকা জমা দিয়ে রসিদ নিয়ে প্রায় 
পঞ্চাশ ষাটটা সি'ড়ি নেমে জলের কিনারায় গেলাম । সেখান থেকে বোটে 
উঠে মার্ধল-পাহাড়ের মধ্যে প্রবেশ করলাম । নর্দ্দার একটা ক্ষুদ্র শাখার 
ছুই পার্ে মার্বল-পাহাড়। জলও খুব গভীর। এই শাখা নদীটা একটা 
খালের মত। কোন স্থানে দশ হাত, কোন স্থানে পনর কুড়ি হাত প্রশস্ত । 
ছুই দিকে নানা রংয়ের মার্বল পাহাড় মাথা উচু করে আকাশের দিকে 
চেয়ে ধ্যানমগ্ন হয়ে আছে। সে বে কি দৃশ্ঠ, তা আমি বর্ণনা করতে পারক 
না-_শুধু বলতে পারি এ দৃশ্য পরম রমণীয়_এ দৃশ্য অপূর্ব! এমন 
আর কখন দেখিনি। আমার নঙ্গী কবি নরেন্দ্র দেব এবং যুবক ললিত- 
মোহন একেবারে তন্ময় হয়ে গেলেন ; তারা সুধু বলেন__কি সুন্দর! 
আমি এইমাত্র বল্তে পারি, ধীরা জব্বলপুরের এই মার্বল-পাহাড় দেখেন 
'নাই, তাদের একটা দেখবার মত জিনিস দেখা হয়নি। ভাষায় এ 
পাহাড়ের সৌন্দর্য ব্যক্ত করা! বাঁয় না__কবির ভাঁষায় বল্‌তে হয়_ 
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ফিনি এই অতুল সৌন্দর্য্যের আধার মার্বল-পাহীড় দেখতে চান, আছি 
টার সঙ্গী হয়ে দেখিয়ে আন্তে পারি, কিন্ত সে দৃশ্ঠের বর্ণনা করা আর 
সাধ্যাতীত । 

সন্ধার অন্ধকার বন নেমে আস্তে লাগল, তখন আমাদের তরী 
ঘাটে এল-__তার আগে কেবঙ্গই কবির এই কয় লাইন মনে আঁস্ছিল- 

“চৌদিকে রাঙ্গা মেঘ করে খেলা, 
তরণী বেয়ে চল নাহি বেলা।” 


সম্ঘ্যন্ডান্্ভ্ড সই 


সন্ধ্যার সময় ভেড়াঁঘাটে নেমে সিঁড়ি তেঙ্গে আর উঠতে পাঁৰিনে 
সেই কোন্‌ ভোরে একটা ষ্রেসনে চা খাওয়৷ হয়েছিল; তার পর বেল 
দশটায় ছুটো। নামমাত্র আধপেট ভাত খেয়েছিলাম--আর এখন সন্ধ্ 
ছয়টা 3 এর মধ্যে জলবিন্দুও পেটে পড়েনি__শরীরের অপরাধ কি? ধীে 
ধীরে অতি কষ্টে সি'ড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠে ডাক-বাঁংলার দিকে গেলাম। 
রাস্তায় কিন্তু মনে হয়েছিল সেখানে এক পেয়াল! চা-ও মিল্বে নাঃ এক-পাজ 
শ্বেতাঙ্গ নরনারী হঙ্কার দিয়ে উঠ্বে। কিন্তু ডাক-বাংলায় গিয়ে দেখি 
জন-প্রাণীও নেই। অনেক ডাঁকাডাকির পর খানসামা! এল। লোকটা 
বড় ভাল। আমর! ক্ষুধান্ত শুনে বল্ল, সে তথনই চা, বিস্কুট আর ডিম- 
সিদ্ধ তৈরি করে দিতে পারে; তার ভাগুারে আর কিছু নেই) সহর 
থেকে এই সন্ধ্াবেলা আনিয়ে নেওয়াও অসম্ভব। যা আছে তারই 
অর্ডার দিয়ে আমরা ডাক-বাংলার বারান্দায় ইঞ্জি-চেয়ারে শুয়ে পড়লাম । 
সেখান থেকে মার্বাল পাহাড়ের দৃশ্য আরও স্ুন্দর। কিন্ত রাত্রি বেড়ে 
আস্তে লাগ্ল-ৃগ্তও অবূ্ঠ হতে লাগ্ল। এ দিকে তখনও নর্মদা 
জল-প্রপাত দেখা হয় নাই। | 

পাচ মিনিটের মধ্যেই চা, বিশ্কুট ও ডিম-সিদ্ধ এসে হাঁজির হোলো । 
আমি তিন পেয়ালা চাও এক ডজন বিশ্বুট খেয়ে ফেল্লাম। সঙ্গীদয় 
চা ও বিস্কুটের সঙ্গে দশ বারোটা ডিগ দেখতে দেখতে উদরস্থ করলেন; 
'আমি ডিম খাই না--আমার ভাগটা ধ্ররা দুজনে বেটে নিলেন । 

নর্খাদা জল-প্রপাঁত সেখান থেকে তিন মাইল দুরে । সেদিন কি তিথি 
বন্তে পারি নাঃ তবে অন্ধকার তত গাঁ ছিল না। একজন পথি-প্রদর্শক 
সঙ্গে নিয়ে সেই ধৃলিময়, প্রস্তরধচিত পথে অতি সন্তপণে চল্তে লাগলাম। 
নশ্ম্দার তীরে গিয়েও প্রায় আধ মাইলের উপর পাথর ভেঙ্গে প্রপাতের 
কাছে গেলাম ! *তেমন শোভা কিছুই নেই । শীতকাল, জল বেশী নেই, 


৯৩ জুললপুক্র 


াজেই প্রপাঁতেরও তেমন জোর নেই, সাঁমান্ত একটু উপর থেকে ঝর ঝর 
চরে জল পড়ছে । এই তিন মাইল হেঁটে আনার মন্ত্রী পোবালো না। 
সেখান থেকে ফিরে খন টঙ্গার কাছে এলাম, তখন রাত্রি সাড়ে 
1টটা। মণিবাবু বারবার ক'রে বলে দিয়েছিলেন আটটার মধ্যে. যেন 
ফরি। বড়ই বিলম্ব হয়ে গেলঃ উপায় নেই। মণিবাবুর বাড়ী যখন 
পৌছিলাম, তখন রাত্রি দশট। বেজে গেছে । আহারাদি শেষ করে 
গৃহস্বামীকে ধন্যবাদ দিয়ে প্রায় সাড়ে এগারটায় ধর্শুশালায় ফিরে এলাম। 
টঙ্গাওয়ালাকে বলে দেওয়া হোলো, মে যেন প্রাতঃকালে আটটার সময় 
মাসে ; আমরা গোয়াড়ি-ঘাটে নর্শদায় প্লান করতে যাব । গোয়াড়ি ঘাট 
দর থেকে পাঁচ মাইল । এখানেই যাত্রীরা ললান পুজা তর্পণাদি করে। 
রাত্রিটা বেশ কাটল। সকালে উঠে সন্ধান নিয়ে জান্তে পারা 
গল থে এখানে বারণ-কোম্পানীর বাঙ্গালী-বাবুদের একটা হোটেল 
গাছে; সেখানে মধ্যাই-মাহারের ব্যবস্থা হতে পারে। যথাসময়ে 
্কাওয়ালা হাজির । আমরা কাপড় গামছা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। 
ঠাঙ্গাওয়ালাকে ব'লে দেওয়া হোলো, আগে যেন বারণ-কোম্পানীর 
াঙ্গালী-বাবুদের বাসায় যায়। সেখানে আহারের ব্যবস্থা ঠিক করে ্নানে 
খাওয়া যাবে। টঙ্গাওয়ালা বারণ কোম্পানী পর্যান্ত বুঝেছিল। সে প্রায় 
তিন মাইলের উপর টঙ্গা চালিয়ে বারণ কোম্পানীর কারখানায় গিয়ে 
হাজির। জিজ্ঞাসা করে জানা গেল, বাঙ্গালী বাবুর! মেখানে থাকেন 
না, সহরে ষ্রেসনের নিকট ধন্শালার কাছে তাঁদের বাসা, অর্থাৎ আমরা 
থে ধর্মশালায় আছি, তারই নিকটে কোথাও তারা থাকেন। বোঝা 
গেল, বিধাতা! বিগত রাত্রের অপ্রত্যাশিত নিমন্্ণের শোধ এ বেলা নেবেন। 
বাক, নর্শদায় ন্লান করে ত মাগে পুণা সঞ্চয় করা যাক্‌, তাঁর পর বিধাতার 
সঙ্গে বোঝাপড়া কর! বাবে। 


শসম্্যস্গাল্রজ্ড ভু 


_নরখ্দীর তীরে গিয়ে ল্লানাদি শেষ করতে প্রায় এগারটা বেজে গেল। 
তার পর তাড়াতাড়ি টঙ্গ! চালিয়ে সহরে এসে বারণ কোম্পানীর বাঙ্গালী 
বাবুদের আড্ডার খোজে যাওয়া গেল। আড্ডা পাওয়া গেল, কিন্তু শোনা 
গেল+ তাঁরা হোটেল তুলে দিয়েছেন। তখন ধর্মশালার দুয়ারে আমাঁকে 
নামিয়ে দিয়ে নরেন্দ্র পুরী তরকারী কিন্তে গেলেন। 

আমি ধর্শাশালার পিঁড়িতে উঠতেই দেখি অবনী ও আর একটী ছেলে 
সিঁড়িতে বসে আছে। কি ব্যাপার! বনী বল্ল, তার! দেই বেলা 
সাড়ে আঁটটা থেকে আমাদের অপেক্ষায় বসে আছে। তার এই সঙ্গীটা 
এখানকার উকিল শ্রীযুক্ত বিবেকরগ্রন সেন এম-এ, বি-এস্সি, এল-এল-ডি 
মহাশয়ের ভ্রাতা । আমাঁদের এ-বেলা তার বাড়ীতে আহার করতে হবে। 
সেখানে সমন্ত প্রস্তুত । আমর! দুইটার মেলে যাঁব বলে তিনি এগারটার 
মধ্যেই সব ঠিক করে রেখেছেন। ক্রমাগত লোক পাঠাচ্ছেন। ভাল 
কথা-_বিধাতা তা হ'লে আছও প্রচুর ব্যবস্থা করেছেন। নরেন্দ্র সনের 
কাছে খাবারের দোকানে পুরী কিন্র্তে গিয়েছে শুনে অবনী ঠ্টেসনের 

. দ্বিকে দৌড়িল এবং অন্তিবিলম্ষে নরেন্্রকে পাকড়াও করে নিয়ে এল । 

তখন বারটা বেঞ্জে গেছে । আগাদের সেই টঙ্গাওয়ালাকেই নিয়ে 
সম্পূর্ণ অপরিচিত বিবেকরঞ্জন বাবুর বাড়ী নিমন্ত্রণ খেতে গেলাম। বিবেক 
বাবুর বদ এই পয়ন্রিশ ছত্রিশ হবে। জুনিয়ার উকিল হ'লেও পসার যে 
হয়েছে, তা তার ঘর দ্বার, আসবাবপত্র ও আহারের প্রচুর অপেক্ষীও প্রচুর 
জীয়োজন দেখেই বুঝতে পারা গেল। মোটামুটি ভদ্রতী-সঙ্গত কথাবার্তা 
বলেই আমরা আাহার করতে গেলাম, কারণ সময় অতি অক্স--_ 
আড়াইটার ট্রেণ। 

আহার করতে বসলাম। বিবেকবাবুর স্ত্রীই পরিবেশন করতে 
লাগতলন। নান! রকমের স্ুখাগ্ক । আমি আহার করতে কফতে বিবেক 


"বুকে ছিজ্ঞাসা করলাম “আচ্ছ! বিবেক বাবু! আপনার! কি বৈদ্য ?” 
তনি বল্লেন “না, আমরা বৈদ্ঘ নহি, আমরা কাযস্থ।” “কার! 
মাপনাদদের বাড়ী কোথায়?” “হুগলী জেলায় কুমীরমোড়া |”. আমি 
£কেবারে লাফিয়ে উঠলাম-_“আরে, কুমীরমোড়ার সেনেরা যে আমার 
গতি। আপনি রাজেন্্র বাবুকে চেনেন? সত্যরঞ্জন বাধুকে চেনেন?” 
₹বেক বাবু বল্লেন পরাজেন্দ্রবাবু আমার কাকাবাবু, সত্যরঞ্জন আমার 
গঠামশাইয়ের ছেলে।” তখন আর কি--পরিচন্ধ হয়ে গেল; আমি 
ববেকরঞ্জনের জ্যঠামশাই | বিবেকের স্ত্রী এসে বন্লেন “আমরা যে 
[হিত্যিক ভোঁজন করাতে বসেছিলাম, জ্যেঠামশাইকে ত নিমন্থণ করি 
[ই । পরিচয় খন হোলো, তখন জোঠামহাশয়কে না খাইয়ে ত ছাড়তে 
ঠারিনে।” কি করি, ফিরবাঁর সময় যদি পারি, তা হলে নামঞ বল্লাম। 
[হিত্যিক হিসাবে নিমন্ত্রর খেতে গিয়েছিলাম এক সম্পূর্ণ অপরিচিত 
ঙ্গালী যুবকের বাড়ী; শেষে কিনা ফিরতে হোলো জ্যাঠামশাই হয়ে! 
পরই নাম ভাগা! 
| প্রায় দেড়টার সময় এই নবপরিচিতত অথচ নিকট জ্ঞাতি ভ্রাতুপুত্র 
& বধুঘাতাকে আনার্বাদ করে তাড়াতাড়ি ধন্মশালায় ফিরে এলাম এবং 
বছানাপত্র বেধে নিয়ে ষ্টেসনে হাজির। ্টেসনে দেখা হোলো কাণী-হিন্দ- 
বশ্ববিগ্ঠালয়ের অধ্যাপক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত স্বরেন্ত্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের 
ঙ্গে। তিনিও ইন্দোর বাচ্ছেন; প্রাতঃকালের গাড়ীতে এসে এখানে 
এক বন্ধুর গৃহে উঠেছিলেন । 

যথা-সময়ের আধঘণ্টা পরে মেল গাড়ী এলো। বিজ্ঞান বিভাগের 
ভাপতি প্রসিদ্ধ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মেঘনাদ সাহা মহাশয় একটা দ্বিতীয় 
শ্রণীর কক্ষে ছিলেন। তার আহ্বানে সেই কক্ষেই আমরা স্থান. গ্রহণ 
'রলাম। সেইথানেই একজন ইন্দোরগামী সাহিত্যিকের কাছে শুন্লাম) 


সন্ব্যভ্ডাল্রভ্ড 


আমাদের কেদারদাদা (্বনামধন্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) অন্য 
আছেন। তিনিও ইন্দোর যাচ্ছেন। তখন গাড়ী ছাড়বার বিলম্ব ছিল 
তাই কেদারদাদার কাছে যেতে পারলাম না। পরের ষ্টেসনেই তার 
দেখা করলাম। রাঁত তিনটায় খাপ্ডোয়ায় অবতরণ ; গ্রাতে হি হি ৭ 
করতে ইন্দোরগামী গাড়ীতে আতয় গ্রহণ--২৫শে ডিসেম্বর 
দশটার ইন্দোর দাখিল। 





ইন্দোরে গিয়েছিলাম প্রবাসী সাঠিত্য-সম্মেলনের সপ্তম অধিবেশনে 
বোগ দিতে; সেই জন্য আগে সেই সাহিতা-সন্মেসনের কথা বলাই 
কর্তব্য; তারপর ইন্দোর রাজোর ইত্িভাস। মে ইতিহাসও যেমন- 
তেমন নয়--ভাঁরতবর্ষের একটী বরেণা রাজোর ইতিহাস,যে রাজ্য 
প্রাতছপ্মরণীয়া মহীরাণী অহঙ্যা বাঈয়ের অতুলনীয় কীহি কাহিনীতে 
সমুজ্জল--ঘে রাঁজোর নরনারী এখনও পরম ভক্তিভরে মহারাণী অহল্যা 
বাঈয়ের নাম স্মরণ করে থাকে । সে কথা বথাস্থানে বলতে চেষ্টা করব। 
এখন সম্মেলনের কথা বলি । 

২৫শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার ইন্দোর ঠ্েশনে যখন গাড়ী পৌছিল, তখন 
বেলা দশটা । মাঝের একটা! সনে মারা চাধোগ শেষ করে নিয়ে 
ছিলান। আমাদের সঙ্গী কাণা হিন্দ্বিশ্ববিদ্ঠালয়ের অধ্যাপক বন্ধুবর 
শমুক্ত স্থরেন্্রনাথ ভট্টাচার্য পূর্নে এ অঞ্চলে অনেকবার*এসেছিলেন। 
তিনি আমাদের ঝলে দিয়ে গেলেন থে আমরা থেন গাঁড়ীর বাম দিকের 
দৃশ্যের দিকে দৃষ্টি রাখি, কারণ উন্দোর রেলপথের এই দৃশ্য পরম রমণীয়। 
সত্যই তাই। রেলের ব্বাস্তা সমতল ভূমি থেকে এত উচ্চ বে, নীচের 
দিকে চাইলে ভয় হয়__গাড়ী বদি একবার লাইন-চ্যুত হয়, তাঁ হ'লে অনেক 
দূর নীচের খদে পড়ে আর খোঁজ-খবর মিলবে না, একেবারে সব শুদ্ধ 
বিসঙ্ন হয়ে যাবে। এই ত সামান্ত দূর পথ, ইহারই মধ্যে চারিটা 
টানেল ;-পাহাড় কেটে পথ তৈরী করতে হয়েছে। এই আলোর 
বিকাশ, আর দেখতে দেখতে সব অন্ধকার। সুড়ঙ্গ গুলো খুব দীর্ঘ নয়। 


ন্‌ 


সম্যভ্ডাল্রভ ৯৬ 


ধারা বোথ্বাই থেকে পুনায় গিয়েছেন,তাদের মুখে শুনেছি যে সে পথে চব্রিশ 
শ্শঁচিশটা এই রকম সুড়ঙ্গ আছে। স্ুপ্রসিদ্ধ মাও সহর পার হয়ে একটা 
জল-প্রপাতও দেখতে পাওয়া গেল। মাও ঠ্রেসনে পৌছিবার পূর্বে দুর 
থেকে সহরটা দেখে আমার মনে হয়েছিল এ বুঝি ইন্দোর রাজধানী । 
সুরেন্্বাবু সে ভ্রম সংশোধন করেছিলেন । তবে এ কথা বল্তে পাবি, 
মাও সহরে এত কল-কারখানা, এত বড় বড় অট্রালিকা॥ এমন সুন্দর 
প্রশস্ত রাজপথ বে, নবাগতের পক্ষে এ সহরটাকে ইন্দোর ব'লে ভ্রম করা 
আশ্চর্যের বিষয় নয়। 

ইন্দোর ষ্টেসনে আমাদের জন্য একদল স্বেচ্ছামেবক অপেক্ষা কর- 
ছিলেন। তারা সংখ্যায় কুড়ি পঁচিশ জন হবেন; তাদের নধ্যে তিন 
চার জন মাত্র বাঁ্ালী যুবক,_ ইন্দোরের মেডিকেল স্বলের ছাত্র ; আর 
সবাই মারাঠী। 'আর উপস্থিত ছিলেন আমারই স্বগ্রামবাঁসী, গ্রামসম্পর্কে 
দৌহিত্র ইন্দোর কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীমান্‌ শৈলেন্নাথ ধর 
এম-এ এবং এখানকার মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক শ্রীমান রুদ্েন্্র- 
কুমার পাল এম-এস্সি, এন-বি। তারা আমাদের পরম সমাঁদরে অভ্যর্থনা 
করলেন; শ্বেচ্ছাসেবকরা! আমাদের বাঁক্স বিছানা নিয়ে উধাও হয়ে গেল । 
আমৰা ষ্টেসনের বিশ্রা্াগারে গেলাম । সেখানি থেকে টঙ্গায় আরোহী 
হয়ে সহরে প্রবেশ করা গেল । তাঁদের কাছেই শুনলাম, আমাদের বেতে 
হবে মহারাজা শিবাজি বাঁও হাইস্কুলে। সেখানেই সকলের বাসস্থান 
নির্দিষ্ট হয়েছে ; আর সেই স্কুলের প্রকাণ্ড হলেই সম্মেলনের অধিবেশন 
হবে; আমাদের আর হীটাহাটি করতে হবে না। মহিলা প্রতিনিধিরাও 
এই বিদ্যালয়ের এক অংশে থাক্বেন। শিল্প-প্রদর্শনীও এই বিগ্ভালয়ের 
বক্ষান্ত্ররে বস্বে। মূল সভাপতি এলাহাবাদ হাইকোর্টের মাননীয় 
*বিচারপতি শ্রীযুক্ত লালগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইন্দোর রাজ্যের 


রঃ ইন্দোন্ল 


প্রধান মন্ত্রীর আতিথ্য গ্রহণ করবেন । আর খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক, বিজ্ঞান 
বিভাগের সভাপতি ডাক্তার শ্রীযুক্ত মেঘনাদ সাহা মহাশয় ইনোর কলেজের 





মহারাজ শিবাজী রাও ভি-সি-এস-আই 
অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রদুল্তর বস মহাশয়ের স্্ধে আরোহণ করবেন। তা 
ছাড়া সকলেইন্্ী পুরুষ নিকিশেষে শিবাজী রাও ক্লে অধিিত চবেন 
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স্থির হয়েছিলো । আমাদের টঙ্গা যখন স্কুলের গেটের ভিতরে গেল, তখন 
দেখলাম, গেট থেকে স্কুলের অট্টালিকা পথ্যন্ত পত্র-পুষ্প-পতাকায় স্থসজ্জিত 
হচ্ছে। আমরা! মনে 'করেছিলাম, স্কুলের বাড়ী-_সে আর এমন কি বড় 
একটা ইমারত; কিন্ত স্থলের গাড়ী-বাঁরাপায় যখন আমাদের টঙ্গা পৌঁছিল, 
তখন চেয়ে দেখি, এত স্কুল নয়, এ একটা প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদ । 
'আমাদের দেশের বড় বড় নাঁমজাদা কলেজের বাড়ীও এর কাছে নগণ্য। 
এটাকে স্কুল না বলে,মহা রাজ তুকাজী রাও হোঁলকারের বিশ্রামভবন বললেও 
অত্যুক্তি হয় না। প্রকাণ্ড দ্বিতল অট্টালিকা নানা কাঁরুকাধ্য-ভূষিত ; 
চারিদিকে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ; কক্ষগুলি স্থুবিস্ৃত। ইন্দোরের যে কয়জন 
প্রবামী বাঙ্গালী আছেন, সকলেই দেখানে উপস্থিত; তারা আদীদের 
সকলকেই পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করলেন। সে-দিনের গাড়ীতে আমরা 
প্রায় ্রিশজন প্রতিনিধি উপস্থিত হয়েছিলীম | কেদারদীদা প্রমুখ সকলেই 
দ্বিতলে বড় বড় কক্ষ অধিকাধ করে বদ্লেন। অত সিঁড়ি ওঠা নাম! 
আমার পক্ষে কষ্টকর হবে বলে, সথিতির অধিবেশন হলের পার্থে ই একটা 
স্প্রশস্ত কক্ষে নরেন্ধের ও আমার বাসস্থান নিদিষ্ট হলো। অভার্থনা 
সমিভি এই কক্ষে আটজন প্রতিনিধির অবস্থানের ব্যবস্থা করে রেখে- 
ছিলেন। এ ব্যবস্থা উল্টে গেল; আমরা দুইজনেই সেই ঘর দখল 
করলাম। কয়েকথানা চারপাই, চেয়ার, বেঞ্চ, টেবিল প্রভৃতি দিয়ে 
ঘর সাজান হয়ে গেল; আমরা চারিদিনের জন্ত সেই গৃহে গৃহস্থালী গুছিরে 
নিলাম। বলা বাহুল্য এ গোচগাছের মধ্যে আমি ছিলাম না। শ্রীমান্‌ 
নরেন পাকা ওস্তাদের মত যেখানে যা করতে হয় করে ফেললেন; আর 
দণ্ডে দশবার আমার খবরদারী করতে লাগলেন_-আমি একেবারে তার 
নাবালক ছোট ভাই হয়ে গেলাম। তার পর চাও মিষ্টান্স-যোগ-- 
তার আর দফাওয়ারী বিবরণ দিয়ে পাঠকদ্দিগকে লুব্ধ করবো না। 






২৯ টে 


৯ ধাপে 
লারা ন। 92০৮ 
আহার কিন্ত 


ননানাহার শেষ এগঞ 
নিরামিষ; তা হলেও "্অভর্িনা-সমিতির সদশ্তগণের, বিশেষতঃ প্রতিনিধি- 


নিবাস বিভাগের সম্পাদক বৃদ্ধ দীঁদা নীলমাধব চট্টোপাধ্যায় ও পাকশালা 
বিভাগের সম্পাদক শ্রীযুত মোহিতরমোহন চাট্রাপাধ্যায় মহাশযদয় যে 
প্রকার মিষ্ট বচন পরিবেশন করলেন, তাতেই আমাদের পেট ভরে গেল । 
আর স্বেচ্ছাসেবক বিভাগের সম্পাদক শ্রীমান রূদ্রেন্্কুমীর এবং সাধারণ 
বিভাগের সম্পাদক মান শৈলেন্্রনাথ সর্বক্ষণ ভাজির। কার্য্যাধ্যক্ষ 
শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ ভষ্টাচার্ষা মহাশয় শুনলাম আজ কয়দিন থেকে বাড়ী 
_ হরদুয়োর ছেড়ে এই সম্মেলনের সাফলাকরে আম্মনিযোগ কৰে বসে 
আঁছেন। এতগুলি সঙ্গদয় সাঁহিতাসেবক, প্রবাসী-বাঙ্গালীর প্রাণপণ 
চেষ্টায় এই সম্মেলন যে অর্ধপ্রকারে সাফলা-মগ্ডিত হয়েছিলো, সে কথা 
না বললেও চলে। 

আমাদের আহারাদি শেব ওয়ার পর, শ্রীমান শৈলেন্্র বল্লেন 
শ্দাঁদাবাবু, বত কই হয়ে থাকুক পথে, এখন আব বিশ্রাম করতে 
পাচ্ছেন না। এখনই লালবাগে মহাপাগ্রে প্রাসাদ দেখতে বেতে 
হবে বিনা পাশে কেভই সে প্রাসাদ দেখতে পান না। অমি পূর্বাঙ্ছেই 
দশজনের পাশ নিরে রেখেছি | আজই ডটো থেকে চারটার মধ্যে 
প্রাসাদ দেখা শেষ করতে হবে|” তখন আর কি করা থায়। পথশ্রমের 
অবসাদ আর আমাদের ঠেকিয়ে বাথতে পারল না। আমি, নবেন 
'আরও পাচ সাত জন লালবাগের রাজপ্রাসাদ দেখতে তগনই বের 
ভয়ে পড়লাম । 

এই লালবাগ গ্রামাদ সহর হতে তিন মাইল দুরে যাঁন সেই মনাতন। 
পশ্চিদের এক মার দক্ষিণের টঙ্গা-_এদের আর উন্নতি হোলো না; সেই 
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- . চারখানি টঙ্গা নিয়ে ইন্দোরের সেই ধুলি-ধূসর পথ দিয়ে রাঙ্গা! ধুলি 
উড়িয়ে চলতে লাগলাম। প্রাসাদের সুখে গিয়ে সিংহার দেখে 
আমাদের কেমন যেন একটু অভক্তির উদয় হলো। ইন্দোর মহারাজের 
বাসভবনের সিহদ্বার_আমরা মনে করেছিলাম কি যেন এক বুহৎ 

 ব্যাপার। ও হরি, এ একেবারে কলিকাঁতার বেলভেডিয়ারের লাটভবনের 
সিহুদ্বারের একটা নিরুষ্ট অন্নকরণ! মনটা সত্যসত্যই দমে গেল। 
বিশেষতঃ মহারাজ তুকাজী রাঁও হোলকার সম্বন্ধে এত অন্লীতিকর 
ঘটনা এই কয় বছরের ভিতরে ঘটেছে যে, সেই মমতাঁজ বেগম, বাওলা- 
হত্যা, আমেরিক্যান রমণীকে জেতে তুলে দিণী নামকরণ করে বিবাহ, 

: শ্রড়ৃতি ব্যাপারে আমাদের মন পূর্ব থেকেই একটা বিভৃষ্ণায় ভরে ছিলো । 
কাজবাড়ীর প্রবেশদ্বার দেখে সে বিভৃষ্ণা আরও বেড়ে গেল। তাঁরপর 

“রাঁজভবনে গিয়ে পাশ দেধীবামাত্র রক্ষিগণ দ্বার ছেড়ে দিল। তারা 
. অন্গরোধ করল আমাদিগকে নগ্রপদে ও মস্তক আঁ্গদন করে প্রাসাদে 
প্রাবেশ করতে হবে। পদ নগ্ন করতে হবে, কিন্তু নগ্র-শির চলবে না। 
শরীমান্‌ শৈলেন্দ এ কথা পূর্বেই আমাদের জানিয়েছিলেন। আমি 

- উত্তরা'র সহকারী সম্পাদক গ্রগান্‌ স্থরেশ চক্রবর্তীর কাছ থেকে একটা 
গানদীটুপী চেয়ে নিরে গিয়েছিলাম। সেইটা মাথায় চড়িয়ে ঝাজ-ভবনের 
সন্মান রক্ষা করা গেল। 

প্রাসাদে বাঙ্গ-পরিবারের কেহই নাই। মহারাজ তূকাজী রাও 
হোলকার রাজ্যত্যাগী--অথবা নির্বাসিত বল্পেও হয়। তিনি তাঁর নব- 
পরিণীতা আমেরিক্যান সহ-ধশ্ষিণীকে নিয়ে এখন না কি ফ্রান্সে বসবাঁম 
করছেন। এই সহ-বর্িণীর সেখানে একটি কন্তাসন্তানও হয়েছে। 
সিংহাসনের অধিকারী মহারাজ তৃকাজী রাঁওএর প্র মীবাক্রকণল 


২৩ ইন্ম্কেক 


বছৰ পরেই দেশে ফিরে তিনি সিংহাসনে অধিরোহণ করবেন। 
মহারাণীরাও নানা স্থানে রয়েছেন; সুতরাং রাজপ্রাসাদ এখন করা 





মহারাজ তুকাছী রাও (ততীয়) 


চারীদের দখলে 'আছে। রাজপ্রাসাদটা প্রকাঁগ। প্রাসাদ-রক্ষকেরা আমাদের 
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ববগ্তুলি ঘরই ইটালীয়ান মার্কেল-মণ্ডিত। বহু কাঁরুকার্য্যশোভিত। 
দেখলে চক্ষু জুড়িয়ে যায়। নাঁচঘর, দরবার-ঘর, বৈঠকথাঁনা, শরনঘর, 
স্নানের ঘর, ক্গৌোরকার্যোর ঘর, এ যে কত, তাঁর সংখ্যা করা যায় না। 
অনেকগুলি ঘরে বহুমূল্য গালিচা বিছ্বানো; অনেক বহুমূলা ভাল ভাল 
ছবি দেওয়ালে টাঙ্গানো রয়েছে । সিশ্হদ্বার দেখে যে অভক্তি জন্েছিলো, 
গ্রাসাদের 'ভ্যন্তর-ভাগ দেখে মনে হলো রাজপ্রাসাদ বটে! বিলাতী 
ও দেশী আস্বাঁবের সম্মেলনে প্রাসাদটা নর়ন-মনোহর হয়েছে । ধাঁজ্য 
এখন পলিটিক্যাল এজেণ্টের শীদনাধীনে থাকলেও তিনি মদ্ধিগণের 
সাহায্য নিয়ে রাজ্যশীসন করছেন; এবং রাজপ্রাসাদ ও অন্ধ প্রাসাদা- 
বলী যথারীতি সুসজ্জিত রেখেছেন। 

এই প্রাসাদ থেকে যখন বেরুলাম, তখন চারটা বেজে গিয়েছে । 
এটি কিছ্ধ নৃতন রাজ-প্রাসাদ ; মহারাজ তুকাজী রাওএর আমলে নিশ্মিত। 
এখান থেকে বেরিয়ে মহাঁরাণী অহল্যাবাঈএর স্মৃতিমণ্ডিত পুরাতন 
রাজপ্রাসাদ দেখলাম । সে প্রাসাদের আর পূর্বাশ্রী নাই। ভেঙ্গে পড়ে 
নাই; কিন্ত সাজসজ্জা তেমন নাই । তবুও তা দেখবার মতন। কারণ 
এই প্রীঘাদ থেকেই মহারাণী অহল্যাবাইঈ রাজাশাসন করেছিলেন) 
এই প্রাসাদ হতেই তিনি যে অপূর্ব শাঁফন-প্রতিভার পরির দিয়েছিলেন, 
অনন্য-সাধারণ মহত্বের আঁদণ দেখিয়েছিলেন, তারতের প্রসিদ্ধ তী্ঘন্দের' 
সমূহে যে অক্ষর-কীঙি রেখে গিরেছেন। কেদার বদরীনাথের বে রাজপথ 
নির্মীণ করে দিয়ে, লক্ষ লক্ষ ধশ্মপিপাস্থ হিন্দ নরনারীর তীর্থ-দশনের 
সুবিধা করে দিয়ে 'আজও শত-কণ্ঠের আশীর্বাদ লাভ করছেন। কানা 
অহলা! ঘাঁট বার দানের সাক্ষ্য এখনও দিচ্ছে সেই পুরাতন 
বাজপ্রাসাদের সন্গুথে নতজান্ হয়ে প্রণাম করতে কার না 


ইন্কোন্ 
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এই প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে বড়বাজার, ছোট-বাজার প্রভৃতি দেখে 
বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড় গেল। তাই পাচটা বাজতেই আমরা স্কুলে ফিরে 
এলুম। তারপর চা ও মিষ্টান্*বোগ করে, সমাগত সাহিত্যিকদের সঙ্গ 
আলাগ পরিচয় ও পুরাতন বন্ধুদের সংবর্দনা করতেই সন্ধ্যা হয়ে এলো। 
তখন ডাক্তার রদ্রেন্রকুমীরকে সঙ্গে নিয়ে আমি ও নরেন্দ্র আবাঃ 
পদব্রজে বেড়াতে বের হলুম; এবং সহরের বাইরে মঙ্ারাণী চন্দ্রাবতী 
মহিলা-বিগ্ঠালয় পর্য্যন্ত গিয়ে ফিরে এলাম। সন্ধ্যা উত্তীর্ঘ হওয়ায় বিগ্যা 
জয়ের ভিতর বাঁওয়৷ হোলো না। 

ফিরে বখন স্থুলের কাছে উপস্থিত হলাম+ তখন দেখলাম, সমন্ত 
বিদ্যালয়টি ইলেক্টি.ক 'আলোঁকমাঁলায় সুসজ্জিত হায়ছে। তখন আঃ 
তাকে স্কুল বলে মনে হোলো না; বেন একটি মায়াপুরী। তারপর 
. আর কি-দে দিনের মত বিশ্রীম। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত হিন্দ 
বিশ্ববিগালয়ের অধাণপক শ্রীদুক্ত স্ুরে্্রনাথ ভট্টাচার্য ও দর্শনশাখার 
সভাপতি শ্রীযুক্ত 'অনুকুলচন্্র মুখোপাধাঁয় মহাশয়দ্বয়ের কীর্্ঘন গান 
শুনে বড়ই আনন্দ অনুভব করা গেল । 

২৬শে ডিসেছর বুধবার গ্রাতঃকাঁলে আর কোথাও যাওয়া হোলো নাঃ 
কারণ এই দিনই সমিতির প্রথম অধিবেশন | 

নানা স্থানের প্রতিনিধিগণের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় কথাবাত্তীয় সময় 
. কেটে গেল। পুরুষ ও মহিলা নিয়ে প্রায় শতাঁবধি প্রতিনিধি তখন 
পর্যান্ত এমেছেন। 'আাশ্চর্দের বিষয় এই যে, বিগত বতসরে মীরাটে 
যে অধিবেশন হয়েছিলো, সেখাঁন থেকে একজন প্রতিনিধিও আসেননি ; 
অন্ততঃ সেবারের কাঁধ্য বিবরণ পাঠ করবার জন্যও একজনের আদা উচিত 
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কেউ বাংলা দেশ থেকে আসেননি; অথচ সম্পাদক প্রমথ বাবুর নি 
শুনলাম, বাংলা দেশে প্রায় ছুইশত সাহিত্যিককে নিমন্ণপপত্র পাঠা 
হয়েছিলো । শাখা-মভাপতিগণের মধ্যে শরীদুক্ত রাখালদাঁম বন্োপাধ্যায 
রায় সুরেন্্নাথ মহুমদার বাহাদুর ও জ্ঞানেন্্রনাথ দাঁম মহাশয় উপস্থিত 
হন নাই। মহিলা-সমিতির সভানেবী শ্রীদতী জ্যোতিত্্রী দেবী এ 
তারিখের গ্রাত/কালে আমবেন ঝলে তাঁর করেছেন । 

মধ্যাহ বারোটার অমর অধিবেশনের সময় নির্দিষ্ট ছিল। কি? 
সব গুছিয়ে নিতে দেরী হয়ে গেল। অধিবেশন আরম্ভ হোলো বের 
দেঁড়টায়। গ্রথনে কয়েকটি বালক গাঁন গাইল। তারপর অন্তার্থনা 
সমিভির সভাপতি শ্রুক্ত প্রদু্লচন্্র বঙ্গ মহাশয় ভার অভিভীষ- 
পাঠ করলেন। এই অভিভাষণটা অতি সুন্দর হয়েছিল । তারপর 
স্থানীয় উকাল শ্রীযুক্ত গোপারচন্দ সুখোপাধ্যারের প্রস্তাবে ও শ্রীমান 
র্েন্্কুমার পাঁলের মমর্থনে সভাপতি বহাশয় আফন গ্রহণ করলেন। 
মধাস্থলের মঞ্চের উপর মভাগতি ও অভার্থনা-সমিতির সভাপতি 
আমন ছিল। দক্ষিণ পান্বের মঞ্চের উপর শাখা-মভাপতিগণ্ডে 
আমন ও বামদিকে, থে সমপ্ত মহিলা পদ্দার বাহিরে আসেন, তাহাদে? 
আমন। মঞ্চের অন্ুথে এক দিকে গ্রতিনিধিগণ ও অনা দিকে স্থানীয় 
দর্শকেরা আসন গ্রহণ করলেন। গ্যালারীতে পঞ্ধার আড়ালে পদ্দানমীন 
মেয়েদের আসন নিদিষ্ট হয়েছিল। আনা পঞ্র-পুষ্প-পতীকার নর 
সজ্জিত কর! হয়েছিলো |, দেওয়ালে মহারাজা শিবাভী রাও ছোলকাঃ 
ও নির্বাসিত মহারাজা তুকাজী রাঁও হোলকারের তৈলচিত্ পুষ্পমালো 
ভূষিত করা হায়ছিলো। মহারাজ তুঁকাজা রাওই ভার পিতার নামে এই 
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নেক প্রতিষ্ঠান উনিই করে দিয়েছেন; অনেক মংকাধ্যের অনুষ্ঠানও 
বহ দ্বারায় হয়েছে। 

সভাপতি মহাঁশয় যে অভিভাষণ পাঠ করলেন, তাতে সাহিত্যের 
৭ মোটেই ছিল নাঁ। সেকথা তিনি তাঁর অভিভাষণেও স্পষ্টই 
[লেছিলেন। প্রবাসী বাঙ্গালীদের উন্নতি-কল্পে কি কি করা কর্তৃবা, 
[ছাপতির অভিভাষণে এই কথারই আলোচনা ছিল। সম্মেলনের 
থণ্ধ আউন্তরাশকে নাগরী অক্ষরে ছাপাবার উপদেশও তিনি 
দরেছিলেন। তার পর মাম়ুলী বাপার-ধারা না আমতে পেরে 
এ প্রকাশ করেছেন, ঠীদেধ পর পড়া হোলো, বিষয়-নির্ববাচন সমিতির 
দন্ত নির্বাচিত হোলো। তার পরই মোদিনের মত সভাভঙ্গ । সাড়ে 
[টার আলোকচিত্র গৃহীত হোলো। তার পরই বিষয়-নির্বাচন- 
মিতির কোলাহল। আমি বরাবরই এই কোলাহল থেকে দূরে 
কি; তাই তখন আমরা টঙ্ধা নিয়ে সহরের অন্য অংশ দেখতে 
গেলাম। আমরা শর্থে_নরেনধ, খুলনার অজিতানন্দবাবু, বুরহানপুর 
॥লের শিক্ষক শ্রূক্ত স্ধীরচন্দ মুখোপাধ্যায় ও আমি--এই চার জন। 

ইন্দোরের প্রধান অংশ মহারাজ হৌলকারের, অপর অংশ ইংরাজ 
রবর্মেন্টের | এই ইংরাজ গবধমেণ্টের এলাকার মধ্যে রেসিডেকসি। 
সামরা প্রথমে রেসিডেশ্সির দিকেই অগ্রসর হলাম। পথে পড়'লা-- 
*নোরের মর্ধ প্রধান ধনী স্বরূপদাসের প্রাসাদ । এ প্রাসাদ নহারাজের 
প্রাসাদ অপেক্ষা কোন অংশেই খাটো নয় ও বরঞ্চ উগ্ভান ও বৈঠকথানা 
চারাজের প্রাদাদ অপেক্ষাও অধিকতর সুন্দর । তারপরেই রেসিডেদ্দির 
“মানায় গিয়ে সেনানিবাস, রেদিডেপ্টের বাড়ী, ভ্যালি কলেজ, ও 
নডিক্যাল স্কুল দেখলাম । এই মেডিক্যাল স্কুলে প্রায় তিনশত ছেলে 
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কলিকাতা বিশ্ববি্ঠালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত। ছাত্রদের প্রথম দুই' পরীক্গা 
এখানেই হয়) কিন্তু শেষ পরীক্ষা উপরিউক্ত তিন বিশ্ববিষ্ঠালয়ের দে 
কোনওটিতে দিতে হয় এবং সেখান থেকেই উপাধি নিতে হয়। আমাদের 
শীমান্‌ কুদ্রেন্্রকুমার এই বিষ্ভালয়েরই অধ্যাপক। 
সন্ধ্যার সময় বাঁসায় ফিরে দেখিঃ তখনও বিষ্য়-নির্কাচন-সমিতিন 
কোলাহল শেষ হয় নাই। আমি আর বাঁসা থেকে বেরুবার সময় পেলাদ 
না। পরদিন সাহিত্য-শাখার অধিবেশন । প্রায় চক্লিশটা প্রবন্ধ এসেছে। 
সেগুলি সব বদি সভায় পড়াতে হয় তা হলে চাই কি, ডিসেম্বর মামের 
বাঁকি কটা দিন সেখানেই কাটাতে হয়। তিন ঘণ্টা সময়ের মধ্যে সাহিতা- 
শাখার কাঙ্গ শেষ করতে হবে । আমি যা নিবেদন লিখে নিয়ে গেছলুম। 
তাই পড়তে একঘণ্টা সময় লাগবে, বাঁকি দু-ঘপ্টায় এই চগ্লিশটি প্রবন্ 
পাঠ করতে হবে; অর্থাৎ কতকগুলিকে একেবারেই বাদ দিতে হব 
কৃতকগুলিকে পঠিত বলিয়া গৃহীত অর্থাং বে কথার কোনও অর্থই নাই, 
তাই করতে হবে; আর পাঁচ-সাতটিকে কবদ্দ করে কোন রকদে' 
নিয়ম রক্ষা করতে হবে। আমার ত বলতে ইচ্ছা করে কোনও জম্মেলও 
প্রবন্ধ প্রেরণ_শিরসি মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ! বাঁক, রাত্রি দশট 
পর্ান্ত প্রবন্ধ নির্ববাচন করা গেল। এদিকে শ্রীমান নরেন 'দেব সা 
আটটার সময় এখানকার থিয়েটারে নাচ দেখতে গেলেন। রাত্রি এগার 
টাঁর সময় ফিরে এসে বল্লেন--ছাই নাঁচ, মাঝে থেকে একটী টাকা দং 
দিতে হোলো। 
২৭শে ডিয়েম্বর বৃহস্পতিবার সারা দিনই সভা। প্রাতকোলে 
বৃহত্তর বাংলা শাখার অধিবেশন। বাঁরটা থেকে তিনটে পধ্যন্ত সাহিত্য 
শাখার অধিবেশন। তিনটে থেকে সাড়ে চারটা পধ্যন্ত. সাধারণ সভা। 
সাড়ে চারটায় প্রদর্শনীর সভা ও ছারোদঘাটন। জন্ধ্যার পরেই বিজ্ঞান- 
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শাখার অধিবেশন। তারপর কীর্তন । রাত বারটা পধ্যন্ত কীর্নই 
চললো । 

পরদিন ২৮শে ডিমের শুক্রবার প্রাতঃকালে ইতিহাস শাখার 
অধিবেশন। তারপর দর্শনশাখার অধিবেশন । এই দুইটি শেষ হতেই 
বারট! বেজে গেল। তাড়াতাড়ি ন্নানাহার শেষ করে অর্থনীতি শাখার 
অধিবেশন । সাড়ে তিনটায় সে শাখার অধিবেশন শেষ। তখন আবার 
সাহিত্য শাখার অধিবেশন। যে কয়েকটি প্রবন্ধ পড়া বাকি ছিলো, তা! 
পড়া হয়ে গেলো । পাঁচটার সময়, বিদায় পালা আরন্ত হলো । বথারীছি 
ধ্যবাদ আদান-প্রদানের পর-সপুম সাহিতা সম্মেলনের অধিবেশ 
শেষ। 

এই সন্মেলন সঙন্ধে আমার অতি সংক্ষিপ্ত কথায় যে ছু'চারটা বা? 
পড়ে গিয়েছে, আমার সৌভাগাক্রমে মহিলা-সভার সভানেত্রী, জয়পুর 
প্রবাসিনী পরম ক্নেছময়ী ্ীমতী জ্যোতিত্মরী দেবী তা পূরণ করে দিয়েছেন। 
তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইখানে উদ্ধত করে দিয়ে সপ্তম সাহিত্য-সম্মেলনে 
কথা আমি কোনও রকমে শেষ করলাম। 

শ্রীমতী জ্যোতিশ্খয়ী লিখেছেন ৫ 
“ইন্দোর পৌছতে সবচেয়ে দেরী বোধ হয় আমাদেরই হয়েছিল । কাজেই 
২৬শের বা' কিছু সে আর আমরা দেখতে পাইনি। আমরা পৌছলাদ 
২৭শে। এদিন ছিল সাহিত্য-শাখার সভাপতি পূজনীয় শ্রীযুক্ত জলধর 
মেন মহাশয়ের অভি ভীষণ? তার পর অন্য প্রবন্ধ, রচনাদি পাঠ। শ্রদ্ধের 
্রীয়ক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একটা ছোট গন্প পাঠ করলেন, 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত স্ুরেন্রনাথ ভট্টাচাধ্য মহাশয় তারো চেয়ে ছোট এ 
লেখা পড়লেন। শ্রীযুক্ত নরেন্ছ দেব মেঘদূতের পূর্ব্ব মেঘের কথা পড়লেন 
এ সব তো সময়ে মাসিক পত্রের পাতায় ভাল করে পড়তে পাওয়া যাবে 
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আমাদের যা' ভাল লেগেছিল,_-আর ওখানকার কর্তৃপক্ষ নতুন যা” 
করেছিলেন,_তাই আমাদের সন্মিলনীর একটুখানি কথা। 

বাঙালী ওখানে খুবই কম, সম্ভবতঃ সব শুদ্ধ ৪০ জনের বেশী নেই। 
কি্ন শী কণ্টী ঘর বাঁডালীতে এমন স্ন্দর আতিথেয়তাঁর বন্দোবশ্ত 
করেছিলেন বা” সত্যই আনন্দের । প্রতিনিধিদের থাকবার জায়গা হয়ছিল 
শিবাজী রাঁও বিগ্ভালয়ে। তার উঠোন, বাইরের মন্ত খোলা জায়গা, 
প্রকাণ্ড বাড়ী নিয়ে প্রতিনিধিদের সবচ্ছনে থাকবার কোনোই ব্যাঘাত 
বটেনি। আর ধ-খানেই সম্মিলনীর অধিবেশনের স্থান হওয়াতে খাওয়া 
শোওয়ার সঙ্গে এমন সুবিধা হরেছিল যে অনায়াসেই সব শাখায় সব 
দময়ে ঘোগ দেওয়া চল্ত। শিক্ষাবিভাগের অল্প কয়েকজন বাঙালা 
মার এ বিভাগেরই দুটা মাত্র বাঙালী মহিলা শ্রীমতী দাস ও শ্রীমতী 
গাজরা আর স্থানীর জনকতক পরিবার মিলে বথে্ট আয়াম আর প্রীতির 
সঙ্গে সব ব্যবগ্তা করেছিলেন, বাঁতে সশ্মিলনীর আনন্দ উপভোগে কারুর 
অস্থুবিধা না হয়। অবশ্য মেই পরিমাণ কষ্ট তারা নিডেরা পেয়েছিলেন, 
কেননা, তাদের বাড়ী যাঁওয়ার অবসর মিলত কি না সন্দে। 

নতুন ছিল 'ওথানে শিল্প-শাখার প্রদর্শনী । এটী অন্তত্র কোথাও আগে 
হয়নি? শুধু তার জন্কও নয়” _সন্িলনীতে প্রাদেশিক অপিবাসীর সঙ্গে 
প্রবাসী বাঙালীর ঘে এক ভাষান্রাবী না হওয়ার জন্য একটা দুরন্ধ থাকে, 
এই সুত্রে সেটা নষ্ট হয়ে বেন একটা সার্বজনীন ভাব সৃষ্টি করেছিল। 
এইটাই ছিল ইন্দোর কর্তপক্ষের বিশিষ্ট । ওখানকার প্রধান মন্ত্র 
মহাশয়ের এর পৃষ্ঠপোষকরূপে উদ্বোধন করবার কথা ছিল; তিনি অসুস্থ 
বলে আসতে না পারায় সন্মিলনীর সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত লালগোপাল 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় তার উদ্বোধন করেন। আর তার অভিভাঁষণটা পড়া 
হয়। এই শিল্প-চিত্, প্রদর্শনীতে ওখানকার গণামান্য অনেকেই জড় 
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হয়েছিলেন। উদ্বোধনের আগে 'বন্দেমাতরম্” গানটা গাওয়া হয়েছিল। 
বাঙালীদের সঙ্গে ও-দেশবাসী আরও এদিক ওদিকের ছু'চার জনও বোধ 
হয় ছিলেন; তার মাঝখানে এই গানটা যেন একটা মনোরম গার্ভীর্য এনে 
দিয়েছিল । 

শিল্প-শালাতে অনেক রকম সংগ্রহ ছিল। ছবি, রেখাচিত্র, রেশম 
পশমে সেলাই করা ছবি, কাগজ কাপড় আঁশ ইত্যাদি নানা রকমের 
শিল্প কাঁজে তিনটা ঘর ভরা ছিল। অনেক খ্যাতনামা! চিত্রকরের 
অপ্রকাশিত, প্রকাশিত ছবিও ছিল। বিদেশী চিত্রকরও ছিলেন, 
বাঙালীও ছিলেন তার মধ্যে । তাঁর অনেকগুলি ছবিই অত ছবির মাঝ 
থেকেও বারে বারে চোঁথকে আকর্ষণ করেছে। ওখানকার বালিকা 
বিদ্যালয়ের মেয়েদের আঁকা ছবি আর রেশমে তোলা কণ্টী কাজও খুব 
সুন্দর মনে হল। কুমারী ইন্দিরা রাও ঝলে একটী ও-দেশী মেয়ে আর 
শ্রীমতী ইন্দিরা রায় নামে একটী মেয়ে_ভাঁদের আ্বাকা ছবিটিও প্রদশনীতে 
পুরস্কার পেয়েছে। শেষেরটা কাঁশীর শ্রীধুক্ত ললিতমোহন সেন রায়ের 
ভাইঝি। এদের শেখবার সুযোগ কতখানি আছে জানিনা_-কিন্ 
বয়সের তুলনার মেয়েদের অনেক ছবিই ভাল লাগল। আশপাশের 
কাছাকাছি জায়গা থেকেও অনেক মেয়ে তাদের শিল্প-কাঁজ ওখানে 
দিয়াছিলেন ; আজমীরের মেয়েরও কাজ ছিল। দুঃচার জন ওখানকার 
মেয়েও বোধ হয় প্রদর্শনী দেখতে এসেছিলেন”_-খুদের ঘরের মেয়েদের 
শিল্প-কাঁজও ছিল। কলিকাতা থেকে প্রসিদ্ধ চিত্র-শিল্পী শ্রীযুক্ত বতীন্তর- 
কুমীর দেন মহাশয় পুনীয় জলধর বাবুর একথানি ছবি, শ্রীযুক্ত পূর্চন্্ 
চক্রবর্তী ছুইখানি ছবি, ও শ্রীযুক্ত শিবপদ ভৌমিক ছুইথানি ছবি 
পাঠিয়েছিলেন। 

এইদিন রাত্রেই বিজ্ঞানের সভাপতি শ্রীযুক্ত মেঘনাদ সাহা মহাশরের 
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ও সঙ্গীতের সভাপতি যহাশয়ের অভিভাষণ ছিল। গান ইত্যাদিও 
ছিল। পরদিন সকালে বাকি শাখা কণার অধিবেশন হয়। 
| লোক বেশী ইন্দোরে হয়নি। শুন্লাম তার প্রধান কারণ কংগ্রেস, 
মার দূরপথের কষ্ট । মেয়ে ১০।১২ জন বিদেশ থেকে এসেছিলেন; 
বোধ হয় কাছাকাছি কর্মৃস্থান থেকেও ছৃ*চার ঘরের মেয়ে এসেছিলেন, 
এদের মধ্যে অনেকগুলি চেনা দুখও দেখলাম, অনেকদিন পরে অতদুরে 
যাদের দেখতে পাব নে করিনি। অনেক মেয়ে যেন ওর মাঝে বেশ 
স্বাস্থীয়ার মতন হয়ে উঠেছিলেন । মনে হ'ল প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্রা-সক্মিলনী 
এই দূর প্রবাসে আমাদের প্রবাসী বাঙালী সম্মিলনও ভয়ে উঠেছে। বে 
মব কর্মচারীরা মকংস্বলের, বীর! একধারে একপাশে থাকেন, কাজের 
গতিকে তাদের আর তাঁদের বাঁটীর মেয়েদেরও এই ক্ষেত্রে দেগতে পাওয়া 
নায়, মেলামেশা হয়ঃ অনেক সদয় কুটু্িত। আ্মীয়তার সঙ্গন্ধ বেরিয়ে 
মাসে । সবশ্ন্ধ একটা মধুর বিষ মিশ্র আনন্দের মিলন হয় । ৬বিজয়ার 
প্রণাম মাণীর্দাদ অভিবাদনেও একটা মিশ্রভাবে সুখ ঢুগ থাকে, কিছু 
এতে দেখা হবে কিনা মনে হয়ে গলীরতর বিষাঁদে মনকে আচ্ছন্ন করে। 
তাই এ তিনদিনও বেন জাতীয় দুর্গোতসবের মতনই মনে হতে লাগল । 
মহিলা সম্মিলনীতে এখানকার প্রায় সব বাঙালী মহিলাই জড় 
হয়েছিলেন ; কিন্ শীগ্গীর ফেরবার ভাড়া বলে ভাদের সঙ্গে আলাপের 
আনন্দ থেকে নিজেদের বঞ্চিত করেছি ; কাজেই ঠাদের পরিচয় নেওয়াও 
তয়নি। মহিলা-সন্মিলনীতে একটী বেশ কা উঠেছিল তাঁর সমর্থন প্রায় 
সব মেয়েই করলেন! তা? হচ্ছে মেয়েদের পিড়-সম্পন্ভিতে আংশিক 
উত্তরাধিকার! আজমীরের একটা মহিলা এই বিষয়ে প্রস্তাব করেছিলেন । 
দেখলাম, অনেক মেয়েই শিক্ষা, উত্তরাধিকারের কথা, নিজেদের স্থ 
দুঃখের কথাঃ অন্তঃপুরের কোণে বসেও ভাবেন আর আলোচনা করেন! 
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একটা মিলা মুমলমীন দায়ভাগের কথাও উত্থাপন করলেন! একজন 
মেয়ে বল্পেন,-“মাঁদাদের তো হাতি নয়, পুরুষরা যে ছেলেদেরই দিতে 
চান? মেয়েদের জন্তে মাথা ঘামান না”! 

ইন্দোর দেশটা যেন বেশ প্লিগ্ধ মনে হ'ল । সহরের মাঝখান দিয়ে একটা 
নদী গেছে। রাজপুতাঁনার উর রুক্ষতার পর ওখানকার শ্যামল দলগত 
আমাদের চোথে বেশ লাগছিল । ওখানে ঠাকুর দেবতা সুগঠিত, সুন্দর 
জৈন মন্দিরও আছে। কিন্ত দেরীতে ঘাঁওয়া, আর গাগগীর ফেরাতে 
আমাদের ওগানকাঁর কিছু দেখা হয় নি, প্রবাসীদের সঙ্গে জানা-শোনাও 
হয়নি। শুধু চোথের দেখার একটু তালিকা দিলাম। ধার! ভাল করে 
দেখেছেন ভীদের কাছে সব পরিচর আবার বোধ হয় পাওয়া বাবে” 


ইন্দোরের ইহা 


প্রথমে তিন দিন মার ইন্দোরে ছিলাম। আর মে ভিন 
দিনই সাহিত্য-মন্মেলন। তারই মধো একটু-আাধটুকু অবকাশ কারে 
শিয় বরের চারিদিক বতটা পেরেছি দেখে নিয়েছি। সে বিবরণ 
দিয়েছি। এবারে আর তার গর মিটাতে হাব না--এবার ইনোরের 
তিষাস সঙ্গন্ধ অল্প হুইচারিটি কথা বলব | ইন্দোরের কথা বদতে গিয়ে 
ঘদি গ্রাতম্মরণীয়া, মহিদমরা রঞ্জী অহলা বাঈয়ের পৰি জীবন-কথা, 
হার অতুলনীয় কাঠিকাহিনী না বলি, তা হ'লে ঈন্দোরের কথাই 
অমম্পূর্ন থেকে যাবে।  ভারহব্ষের ইতিহাসে ঈন্দোর পাঁজা যে 
একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে ররেছে, গে সত রাণী অল বাঈয়ের 
জুই এবং ভার শ্ব্র। ইনোর রাজোর গ্রাপয়িভা স্বনামধন্া বীধনর 
নারাজ মলহর রাও হোলকারের জন্ই | সুতরাং বারকেশরী মলহর 
পাও হোলকার ও তাহার পুলবধ পাণা অঞ্ল্যা বঈয়ের জীবনের হাতঙাম 
মতি সংক্ষেপেও না ঝলে ইন্দোরের কথা শেষ করতে পারছিনে। 

ইন্ডিহীম কথাটা শুনে কেহ বদি এখানেই গড়া শেষ কপতে চান, 
তা হালে তাদের কাছে মামার নিবেদন এই দে, আমি যে ইতিহাস 
বল্ব, তা উপন্ধাস অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়; বরধ। উপন্তামকারও 
যে কথা বদ্তে গেল বাগুব হবে না বালে একটু মঙ্কোচ বোধ করেন, 
ইতিহাসপ্রসিন্ধ ইন্দোর রাজ্যের স্থাপয়িতার ভীবন-কাহিনী ভার ঢাইতেও 
মনোরগ্র এবং বাস্তব ঘটনা। 

আমর! বে সনরের কথা বলছি, সে ১৬৯৩ খুষ্টাব | এই মণয় হোল 
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নামে একটা গ্রামে খওজী নামে একজন ক্ষত্রিয় বাস করতেন। জাতিতে 
ক্ষত্রিয় হলেও তীর অবস্থা এমন মলিন ছিল যে, তিনি পশুচারণ ও 
চাঁবাস ক'রে জীবিকা নির্বাহ করতেন এবং তাতেও তার সংসারের 
অভাব মিটত না। এই দরিদ্র কৃষিজীবীর থরে ১৬৯৩ খৃষ্টান্ধে একটা 
শিশু জন্মগ্রহণ করে। শিশুর নাম মলহর রাঁও। মলহর রায়ের বয়ন, 
বখন চার-পাঁচ বংসর, তখন তাঁর বাপ খপ্ুঁজী মারা যান। এ অবস্থায় 
মা হয়ে থাকে, তাই ছোলো! ; জ্ঞাতিরা নানা ছলে বিধবা ও নাবালকের 
ধা সামান্ জমাজমি ছিল, তা আত্মসাৎ করতে লাগ্ল। বিধবা অন্ধ 
উপায় দেখৃতে ন! পেয়ে, স্বামীর ভিটার মাঁয় ত্যাঁগ করে পিতৃহীন বালকের 
হাত ধ'রে খান্দেশের অন্তর্গত তলোদে না্জক গ্রামে তার ভ্রাতা! নারায়ণজীর 
আশ্রয় গ্রহণ করলেন। নারায়ণজী একেবারে নিঃস্ব ছিলেন না। 
তার কিছু জমিজমা ছিল; তা! ছাড়া তিনি একজন মারাঠী সামন্তের 
অধীনে কতকগুলি অশ্ব সৈনিকের অধিনায়ক ছিলেন। নারায়ণজী ভগিনী 
ও পিতৃহীন ভাগিনেরকে আশ্রয় দিতে বিমুখ হলেন না। তিনি মলহরের 
লেখাপড়া শিখাবার কোন ব্যবস্থা না করে তাঁকে পশুচারণে নিযুক্ত 
করলেন ) মলহরও রাখালী করতে আরম্ভ করল। 

₹ দুই তিন বছর এই রাখাঁলীতেই কেটে গেল। একদিন দুপুর বেলায় 
পশুপাল মাঠে ছেড়ে দিয়ে মলহর একটা গাছের তলায় শুয়ে ছিল। 
(সে বখন অঘোরে ঘুমুচ্ছ, সেই সময় তার মুখের উপর রৌদ্র পড়েছিল । 
'মেই রৌদ্রের তাগ থেকে বালককে রক্ষা করবার জন্ত একটা সাঁপ 
কণা ধরে তার মুখখানিকে আড়াল করেছিল। অন্ান্ত রাখালের এই 
আশ্ষর্্য ব্যাপার দেখে ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিল, সাপটাকে তাড়িয়ে 
দিতে তাঁদের সাহদ হোলো না। রোদ যখন একটু সরে গেল, মাপও 
তখন জঙ্গলে চলে গেল। সাঁপের এমন দয়ার কথা নূতন নয়, আরও, 
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ছ'দশজন সম্বন্ধে এমন গল্প শুন্তে পাওয়। যায়; মলহরের মত তারাও 
রাখাল থেকে ভৃপাল হয়েছিল। 

অন্য রাখালদের মুখে এই আশ্্যা ঘটনা শুনে নারায়ণজী এই 
বাপারের কোন কারণ নির্দেশ করতে না পেরে গ্রামের মিনি 
দৈবজ্ঞ, তার কাছে গেলেন। দৈবজ্ঞ মহাশয় 'অনেক গণনা করে এবং 
বালক মলহরের করকো্ঠী দেখে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে, এই ছেলে 
সামাগ্ত নয়, এর ললাটে রাঁজবোগ লেখা আছে; মলহর দেশের 
রাজা হবে। নারায়ণজী কথাটা অবিশ্বাস করতে পারলেন না) 
শিবাজী মহাঁরাজও ত সামান্ত অবস্থা থেকেই এত বড় হয়েছিলেন! 
তিনি তখন মলহরকে রাখালী থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে একটু লেখাপড়া 
শিখতে লাগিয়ে দিলেন। এদিকে মললহরের মনেও বিশ্বাস জন্মিল যে, 
সে বড়মানিষ হবে, প্রতিষ্ঠাভাজন হবে। হোলোও তাই। আঠারো 
বংমর বয়সে মলহর রাও মাভুলের অশ্বারোহী সৈন্যদলে প্রবিষ্ট হলেন । 
তার মনে তখন উচ্চ আশা বলবতী। তার যোগ্যতা দেখাবার স্থযোগও 
অবিলদ্ধে উপস্থিত হোলো। একটা যুদ্ধে তিনি নিজাম-উল্‌-মুল্কের 
একজন বুদ্ধবিশারদ সেনাপতিকে নিহত করায় ভার নাম চারিদিকে 
বেজে উঠল। তখন তীর নাঁতুল নারায়ণজী পরম সমাদরে তাঁকে 
কন্তাদান করলেন। মারাঠাদের মধ মাতুল-কন্তাকে বিবাহ করা 
অশাস্ত্ীয় নয়। 

মলহরের বীরত্বের কথা মারাঠা সমাজের নেতা ও অবিসম্বাদি 
অধিনায়ক পেশোয়া বাজীরাওয়ের কর্ণগোচর হোলো। তিনি মলহরকে 
নিজের সৈন্দলে পাচশত সৈন্তের অধিনায়ক করে দিলেন। মাডুলের 
আশ্রয়ে প্রতিপালিতঃ মেষপালক, শৈশবে পিতৃহীন দরিদ্র বালক এখন 
মহানম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত হলেন। তখন তিনি আর মলহর রাও 
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রইলেন না। হোল গ্রামে যে তার জন্ম হয়েছিল, সে কথা তিনি ভোলেন 
'নাই। তাই তিনি নিজের নামের সঙ্গে 'ছোলকার, কথাটা যোগ করে 
দিলেন। মাঁরাঠা ভাষায় 'কার' শের অর্থ অধিবাসী । মারাঠারা সকলেই 
নিজ নিজ নাদের শেবে এমনই করে গ্রামের নামও যোগ করে থাকেন। 
এই মলহর রাও হোঁলকারই প্রসিদ্ধ হোঁলকার রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা । 

বখন মালুষের অনৃষ্ট স্থগ্রসন্ন হর, তখন যে কোন্‌ দিক দিয়ে ভাগ্যলক্ষী 
ঘরে প্রবেশ করেন, স়্ং গৃহস্থও তা জান্তে পারেন না; মলহর রাঁওয়ের 
তাই হোলো। স্তর বীরত্বে ও শাসনকার্যে সন্থষ্ট হয়ে বাজীরাও পেশোয়া 
১৭২৮ খুষ্টাবে নশ্মদার উত্তৰ কুলের বারোটা প্রদেশ তাঁকে জাগার দিলেন। 
তার পর মাঁলব দেশ নিয়ে মুলমানদের সঙ্গে মারাঠাদের থে বুদ্ধ উপস্থিত 
হয়েছিল, সেই যুদ্ধে মলহর রাও এমন বীরত্ব দেখিয়েছিলেন যে, বাঁজীরাঁও 
তাকে মালব দেশের সর্ধবিষয়ের কর্তাপদে নিঘুক্ত করেন। শেষে 
মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করায় মলহর রাঁওয়ের মৈঙাদিগের 
বায়নির্বাহের, জন্ত বাজীবাও পেশোয়া তাঁকে ইন্দোর প্রদেশ জাগীর 
স্বরূপ প্রদান করেন। এই থেকেই ইন্দোর হোলকার ধাজ্যের রাজধানী 
হয, আর হোলগ্রামের দরিদ্র কষিজীবীর পুল সেই রাজ্যের ভাগ নিয়ন্তা 
হন তাঁর পর থেকে নানা বিবাদ-বিসংবাদের, নানা আম্মকলহের, 
নানা যৃদ্ধবি গ্রহের মধ্য দিয়ে সাঁমান্ত ইন্দোর মহর ধীরে ধীরে সমুদ্ধিমম্পন্ 
নগরীতে পরিণত হয়েছে । আর আমরা সেই ঈন্দোরে প্রবাসী বাঙ্গালী 
সাহিতা সম্মেলন করতে গিয়েছিলামি। 

মলহর রাও হোলকার বাহাদুরের অনন্যসাধারণ জীবন-কথা যদি 
আগ্ন্ত বল্‌্তে হয়, তা হলে একটা প্রকাণ্ড পুস্তক হয়ে দীড়ায়। আমাদের 
সে কার্যে হস্তক্ষেপ করবার সুবিধা হবে না; ঘেটুকু বলা হয়েছে, 
তাঁর থেকেই সকলে বুঝে নিতে পারবেন বে, মলহর রাও হোলকার 
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একটা মানুষের মত মানুষ ছিলেন। অতি সামান্য. অবস্থা থেকে একট 
রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করতে হলে এবং তাঁকে মহারাষ্ট্র চক্রের মধ্যে একটা 
বিশিষ্ট স্থানে উপনীত করতে হ'লে যা যা দরকার, মলহর রাঁও সে সবই 
করেছেন) যুন্ধবিগ্রহ করেছেন, দরকার হ'লে কুট-নীতির আশ্রা 
গ্রহণ করেছেন) অত্যাঁচারও যে করেন নাই, এ কথাও বলা বায় না 
আবার এদিকে প্রঙ্গাপালন, শাসন ও সংরক্ষণে তাহার খাতিও অন 
ছিল, দয়! দাক্ষিণাও তাহার অসীম ছিল। তাঁর সমগ্র জীবন-কাহিন 
বারা জান্তে চান, তাদের কৌতুছল চরিতার্থের জন্য আমরা সার জ; 
ম্যান্কদ লিখিত মধাভারতের ইতিহাসের উপর বরাত দিয়ে এ কাহিন 
শখানেই শেষ করলাম। 

মলহর রাওয়ের কথা বলা শেষ করলাম বলা ঠিক হোলো না. 
কারণ, হে মহীয়সী প্রাতংস্মংণীয়! মহিলার, রাজেন্দ্রীণীর পবিত্র জীবন- 
বৃভান্ত বল্তে হবে, তিনি মহারাজ মলহর রাও হোলকারেরই পুক্রবধূ। 
কেমন করে এক দরিদ্র পল্লী থেকে একটা দবিদ্র পিতাঁর কন্যাকে কোলে 
করে এনে মলহর রাও তার পুত্রবধূ পদে বরণ করে ইন্দোরের সিংহাসনে 
বিয়ে গিয়েছিলেন, তা যে যলহর রাওয়ের রাজ্যলাভ অপেক্ষাও 
অধিকতর এশ্বম্য লাভ, মে কথা তিনিও অস্বীকার করেন নাই ) থে 
কেহ মে অপূর্ব কাহিনী পাঠ করবেন, তিনিও অস্বীকার করতে 
পারবেন না;-মকলকে একবাক্যে বল্তে হবে, মহারাজ মলহর রাঁও 
মান্য চিন্তে অদ্বিতীয় ছিলেন। | 

এখন বাহার অমামান্ত জীবন-কাহিনী লিখে লেখনী পবিত্র করব 
তিনি ইন্দোরের দেবী-স্বরূপিরী রাণী অহল্যাবাঈ-_মহারাজ মলহর রা 
হোলকারের-পথে-কুড়িয়ে পাওয়া অমূলা বত্ব! 

মলহর রাও কোন স্থানে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে 
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_ ফিরবাঁর পথে পাথরডি নামে একটা ক্ষুদ্র গ্রামে উপস্থিত হন। সেই 
গ্রাম-প্রান্তে একটা মন্দির ছিল; মনিরের স্তুমুখে প্রকাণ্ড সরোবর, 
চারিদিকে উনুক্ত প্রান্তর। সময়ও অপরাহ্ন । বাঁজা 'মাদেশ প্রচার 
করলেন বে, এই স্ুনার স্থানেই তীর! সে দিনের মত বিশ্রাম করবেন। 
ভার সঙ্গের সৈহবাগণ সেই বিশ্বীর্ণ প্রান্তরে ছাউনি করলেন। বাঁজা সরোবর. 
তীরস্থ মারুতী দেবীর মন্দিরের চত্বরে গিয়ে বললেন । 

গ্রামের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল । সকলেই সৈন্য, গাড়ী ঘোঁড়া, লোক 

. লন্কর দেখবার জন্য মীরুতী দেবীর মন্দির সম্মুখে উপস্থিত হোলো । গ্রামের 
ধারা প্রধান বাক্তি তারা সকলেই সমাগত ভয়ে রাজা মলহর রাঁওকে 
অভিবাদন করে তার অনতিদূরে আমন গ্রহণ করলেন। 

এই পাঁথরডি গ্রামে আনন্দ রাঁও মিন্দে নামে একজন দরিদ্র ক্ষত্রিয় 

বাদ করতেন। তিনি দরিদ্র হালেও ধান্মিক ও গ্রামের সকলের বিশেষ 

প্রীতিভাজন ছিলেন। তাঁর একটি কন্ঠা ছিল। গ্রামের দৈধজ্ঞ ঠাকুর 

এই মেয়েটার কোট্টাবিচার ক'রে বলেছিলেন, অঙল্যা বাজরাধী হবে। 

সকলেই এ কথায় উপহাস করেছিলেন; কিন্তু ঠাকুর বিশেষ দৃঢ়তার 

সঙ্গেই বলেছিলেন, ছেযোতিব গণনা বদি মিথ্যা না হয়, ভা হলে এ মেয়েকে 

রাণরাণী হতেই হবে| গণতকার ত ভবিস্বাদবাণী করেই খালাস, এদিকে 

অহল্যার দরি্ পিত। আনন্দরাও কঙ্ঠার বিবাহের জ্গা অস্থির হয়ে 

পড়লেন । একমান্ত্র মেয়েকে তিনি তৎকালোচিত লেখাপড়া শিখিয়েছেন, 

গৃহকর্শে নিপুণা করেছেন, অতিথি-অভ্যাগতের দেবচাঙ্ঞানে সেবা! করতে 

শিখিয়েছেন, দরিদ্রকন্তাকে দরিদ্রের কষ্টে কাতর হতে শিখিরেছেন। 

অহুল্যা পরমাঙ্ুন্দরা না হ'লেও তাঁর মুখে এমন একটা লাবধা ছিল বে, 
তাকে দেখলেই গ্নেই প্রকাশ করতে ইচ্ছা! হোতো। গুণ ত মেয়ের সবই 
ছিল, কিন্ধ আনন ধাঁওয়ের দারিদ্র্যই এত গুণের পথরোধ করে টাডাল । 


৪৮ ইন্ফোব্রেন্স ইভিহাস 


বরা বৌতুকে মেয়ের বিয়ে এখনও হর না, তখনও হোতো না। আনন্দ 
পাও কি কণ্রবেন ? 

এই সময় রাজা মলহর রাও প|থরডিতে এসে উপস্থিত হলেন। আর 
গার সকলের মত আনন্দ রাও-ও রাজ-সম্ভাষণে গেলেন এবং অদূরে 
1 হারা উপবিষ্ট ছিলেন, তাহার কাছে গিরে বস্লেন। গায়ে সৈন্য-সামন্ত 
এ সেছে, রাজা এসেছেন শুনে অহল্যাও দেখতে গেল । গ্রামের বালক- 
বালিকারা দূর থেকে হাতী ঘোড়া দেখতে লাগল, মন্দিরের কাছে যেতে 
হদের সাহস হোলো না। অগ্লা চেয়ে দেগলে যে, রাজার স্ুমুখে 
গ্রামের অনেক ভদ্রলোক ব'সে আছেন, তার পিভাও সেখানে আছেন। 
মে কিছুমা্ ভর না করে অগ্রসর হয়ে ভার বাপের পাশে গিয়ে বস্ল। 

রাজা মলহর রাও এই ঘেরেটাকে নিউয়ে ধারপদে আমদ্তে দেখে 
হার দিকে চেয়েছিলেন এবং ভার লাবণামাথা দুখ, অতি সহজ গতিভঙ 
দেখেই বুঝতে পেরেছিলেন, এ মেয়ে একটা রঙ! স্থিনি গেয়েটার নাম 
[দঞ্জ/সা করলে মে বিনীত ভাবে বলেছিল “আমার নান অহল্যা বাঈ, 
মানি পুজনীয শ্রমুক্ত আনন্দ রাও পিন্দের কন্টা1।” . 

মেঝেটার কথা শুনে এবং তার মুখত্র। দেখে রাজা মুগ্ধ হয়ে গেলেন। 
হার পর গ্রামের আর দশজনের কাছে শুন্লেন, আনন্দ রাও তারই 
প্রজাতি ; মেয়েটাও সুলক্ষণা ) গ্রাদের সকলেই তাকে ভালবাসে । আনন্দ 
রাও দারিদ্রতা জন্ত মেয়ের বিবাহের কিছুই করে উঠতে পারছেন না। রাজা 
মব কথা শুন্লেন । কিন্তু নিজের মনোভাব প্রকাশ করলেন ন|। রাজধানী 
হনোরে ফিরে গিয়ে শ্রীমতা অহল্যার সহিত ভ্াহার একমাত্র পুত্র ও 
ইন্দোর 'রাজোর ভবিষ্তৎ উত্তরাধিকারী খাণ্ডে রাওয়ের বিবাহের প্রস্তাব 
প্রেরণ করলেন। দরিষ্র আনন্দ রাও হাতে ন্বর্গ পেলেন ; গণংকারের 
ভবিষ্বুদ্বাণী সফল হোলো; ইন্দোরের রাঁজলগ্ষী দরিদ্রের পর্ণকুটার থেকে 


ক্ষত্যভ্ডাল্পভ ভুত 


পরম সমাদরে, অহুল জয়োল্লাসের মধ্যে আসন গ্রহণ করলেন ? শুভদিনে 
শুভ-বিবাহ সুসম্পন্ন হয়ে গেল। 

মাস কয়েক যেতে না যেতেই বাজ! দেখতে পেলেন, তাঁর পুত্রব 
অহল্যা অসামান্। গুণবতীগ কে বন্বে সে দরিদ্রের ঘরে জন্মেছিল? 
রাজ-অন্তঃপুরে এসে তার মনে কোন প্রকার গর্কের উদয় হোলো না; এ 
সব ্্য তাঁকে একটুও প্রলুব্ধ করতে পারল না”_এ সব যেন তার 
জান! চেনা । তার ব্যবহার দেখে সকলেই আশ্চর্য হয়ে গেল। শ্বশুর 
শীশুড়ীর সেবা, স্বামীর পরিচর্যা, পুরবাসীদিগের তত্বাবধান__এ সব 
যেন তার পূর্বেই শেখা হয়েছিল। তার পর দুই দশ দিন বেতে না 
যেতেই অহল্যা তার শ্বশুরের দক্ষিণ হস্ত হয়ে পড়ল )-_কি রাঁজকাধ্য, কি 
ুদ্ধবিগ্রহ, কি সাংসারিক কার্ধা, সমস্ত বিষয়েই অমন অতুল প্রতিভাশালী, 
বীরত্বে মহনীয় রাজা মলহর রাও স্বীকার করতে বাঁধ্য হলেন যে অহল্যার 
সায় রমণী তিনি কখন দেখেন নাই। তাই তিনি সকল ব্যাপারে, সকল 
.কার্ট্যে অহল্যার পরামশপ্রার্থ হলেন; অহল্যাও শ্বশুরের সমপ্ত ভার 
মাথায় তুলে নিলেন। ও 

বিধাতার বিধান কে খণ্ডন করবে? অবিমিশ্র স্থথ বুঝি কাহারও 
ভাগ্যে হয় না। কেন হয় না, তা জানিনে। কিন্তু যখন দেখি; যাঁরা 
জীবনে কোন গঠিত কাজ করে নাই $ ধর্মীচরণ, জনসেবা, দরিদ্রের দুঃখ 
মোঁচনই যাদের জীবনের কাধ্য ; অকম্মাৎ তাদের মাথায় বজ পড়ে, তাদের 
'আনন্দের হাট ভেঙ্গে যায়, তাঁদের স্থুথের উৎস শুকিয়ে বায়! বিশ্ববিধাতাঁর 
একি বিধান, তিনিই জীনেন। আমর! দেখে শুনে স্তম্ভিত হয়ে যাই, 
মোহবশে ব'লে বসি, এ বিশ্ব-বিধানে দয়] নেই__দয়া নেই। কিন্ত তখনই 
কে েন অলক্ষ্যে থেকে ব'লে বসেন, ওরে মূঢ়। তুলিস্নে তিনি দয়াময়_ 
তিনি দয়াময়! 


ইম্দোরের ইভিহাস: 
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রাণী অহা াঈরের ভাগ্যাকাশে ঘন ঘটার সঞ্চার হোলো ;_ 
বেগে অকস্মাৎ অশনি-পাত হয়ে তার সকল সুখের আশা নির্ধুল ই 
গেল তার প্রিরতম স্বামী জাঠ নানক এক ছৃদর্ষ জাতিকে দমন করছে 
গিয়ে যুদ্ধে প্রাণতাগ করলেন; _ষ্টরীদশ বংসর মাত্র বদ বাজরা 
স্বামী-নুখে' বঞ্চিতা হলেন-জীবনের আরন্ত সময়েই তার সুখের বাঁ 
ভেঙ্গে গেল। সন্বল মাত্র একটি পুত্র ও একটী কন্তা-আর বুইলেন 
পুল্রশোক-কাতর রাজা মলহর রাও। 

অহল্যা তখন স্বামীর চিতারোহণের সন্কক্প করলেন। কিন্তু 
আর তিনি:এ সংসারে বাম করবেন? তাহার এই মঙ্কল্পের কথা রাজ 
মলহর রাওয়ের কর্ণগোচর হম্বামাত্র তিমি পুত্রবধূর কাছে এলেন এব' 
চক্ষের জল ফেল্তে ফেল্তে বগ্লেন, মা, এ তুমি কি করতে যাচ্ছ? 
তুমিই যে, আমার একমাত্র অবলশ্বন। আমি মনে করছি, আমার 
অহলা মারা গিয়েছে, তোমাতে মামার একমাত্র পুত্র খণ্ডে রাও বেঁচে 
- আছে। তুমিই আমার পুক্রকন্া সব। এ বৃদ্ধকে ফেলে তুমি কোথা 
যাবে মা? মামার যে আর কেহ নাই। আমি অক্ষম হয়ে পড়েছি? তুদি 
গেলে আমি একদিনও বাচব না। পিতৃগত্যা কোরো! না অহল্যা! 

রাজার এই কাতর বচন শুনে, অশ্রসিক্ত নয়ন দেখে অহলযা 
আর তার 'সঙ্কল্প রক্ষা করতে পারলেন না; শ্বশুরের চরণ যুগল বান্গ 
ধারণ করে তিনি চিতারোহণসন্ল্প ত্যাগ করলেন এবং সকল শোক. 
তাপ অন্তরের নিভৃত গুহায়, স্বামীর চরণতলে সমপ্ণ' কোরে, ইন্দোরের 
রাজ্যভার গ্রহণ করলেন ?-রাজ| মলহ্‌র রাঁও সর্ব কর্ম ত্যাগ করে নির্জনে 
ই্টচিন্তার় নিমগ্ন হলেন। অহল্যার শাসন এবং ক্ষমতা ও নিরপেক্ষ 
ব্যব্ারে-দয়া-দাক্ষিণোর পরিচয় পেয়ে প্রজ্জাগণ তাহাকে দেবীরূপে পুজা 
করতে ল্লাগ্ন। অহল্যা সন্যাসব্রত অবলম্বন করে রাজকার্ধ্য পরিচালন ও' 
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শ্বাস আকীস্ন এএকি্কলাহা কিন পানা 


সম্যভডাল্পভ ৪৩ 


পুত্রকন্তাকে পালন করতে লাগলেন । কয়েক বসর এই ভাবে চালাবার 
পর রাজা মলহর বাও হোলকার পরলোকগত ইলেন। যথাসময়ে পুত্র 
মালে রাও প্রাপ্তব্স্ক হলে তার হাতে বাঁজ্যভার সমর্পণ করে বাণী অহল্যা 
বাঈ ধর্মী-কর্থে মনোনিবেশ করলেন। 

কিন্তু এতেও মহা বিদ্ব উপস্থিত হোলো; আঁর সে বিদ্বু একেবারে 
অভাবনীয়। অহঙ্গ্যার স্তায় ধর্দ্পরায়ণা, সর্বাগুণশালিনী মায়ের গতে 
ও খাণ্ডে রাওয়ের স্তায় পিতার 'রষে থে মালে রাওর়ের মত নৃশংসঃ 
অত্যাচারী, বাসনাসন্ত সন্তাঁন জন্মগ্রহণ করতে পারে, এ কথা কে 
ভাবতেও পাবে না। 'এযে কেমন করে হয়, তাঁও কেউ নির্দেশ করতে 
পারেন না। মালে রাঁও বলতে গেলে শয়তানের একটা সংক্করণ,_-বেমন 
নিটুর, তেমনই উচ্ছ,ঙ্খল-চরিত্র+ তেমনই অব্যবস্থিত-চিন্ত। তাহার 
জাঁলায় অহল্লযা বাঈ একেবারে অস্থির হয়ে পড়লেন ; নাঁনা অত্যাচার ও 
অবিচারের সংবাঁদ তাঁকে ব্যথিত করে ভুলল। এমন কি, এই নরাধম 
পুত্র মায়ের ধর্মাচরণেও বাধা দিতে আরস্ত করল। মাতা ধর্ম্মাচরণের 
জন্য ব্রাঙ্গণ-পণ্ডিতদিগকে আহ্বান ক'রে আনেন. আর নরাধম পুল্র 
তাহাদিগকে অপনানিত ও বিড্বিত করে বিদায় করেন। এই হ্ঠভাঁগ্য 
যুবকের নানা অত্যাচারের বিস্তৃত বিবরণ 'আর দিতে ইচ্ছা করে না) এক 
কথায়, এমন নরপণ্ত রাজমংসারে কেন, গৃহস্থের গৃহেও অতি কম দেখ্তে 
পাওয়া যায়। রাশী অহল্য বাষ্ঈঈী কি করবেন? প্রকে নানা সদৃপদেশ 
দেন, অশ্র বিসজ্জন করেন। কিছুতেই কিছু হয় না--মালে রাওয়ের 
উচ্ছ,ঙ্তা ত্রমেই বাড়তে লাগল । 

সকলেরই একটা সীমা আছে--অত্যাচার অনাচারেরও আছে । মালে 
রাওয়ের অনৃষ্টে সেই লীমান্তকাল উপস্থিত হোলো । সে যে কিনিদারুণ, 
ঘটনা, তা আর কি বল্ব। | 


ইন্দোল্রেন্স উভিহাস 


তে 





সম্যভাব্লভ ৪২ 
একজন শিল্পী মালে রাঁওয়ের বিরাগতাঁজন হয়। সে লোকটা কোন 
অন্ায় কাঁজই করে নাই ; তবুও ক্রোধান্ধ হয়ে মালে রাও তার মাথা 
কেটে ফেলবাঁর আদেশ দেন। সে মরবার সময় বলে যাঁয় “আমাকে 
যেমন বিনা অপরাধে বধ করলে, এর শোধ আমি নেব, আমি মরেও 
তোমাকে ছাড়ব না।” 
সেই লোকটার মৃত্ুর পরই মালে রায়ের মাথা খারাপ হয়ে গেল। 
সে দিনরাত চীৎকার করত “রি সে এলো আমাকে মারতে, রক্ষা কর, 
রক্ষা কর!” যখন তখনই এই বিভীষিক! তাকে উন্মাদ করে ফেলত ; সে 
. সেই শিল্পীর প্রেতাত্মা দেখে ভয়ে মৃতকল্প হোতো। পুলের এই কঠিন 
রোগের উপশমের জন্য অহল্যা নানা চিকিৎসার ক্রটা করলেন না; তা 
ছাড়া শাস্তি স্বস্তায়ন প্রভৃতি কত করলেন; প্রেতাআ্মার তুষ্টি সাধনের জন 
যে যা বললঃ তাই করলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হোলো না; মহাপাপের 
মহাপ্রায়শ্চিতত আরম্ভ হোলো। দিন-রাত নরক-যনত্রণা ভোগ করতে 
করতে একদিন মালে রাঁওয়ের পাঁপ জীবনের লীলাখেল! শেষ হয়ে গেল। 
বাণী অংল্যা বাঈকে পুনরায় রাজ্যের তার গ্রহণ করতে হোলো। তিনি 
আবার পূর্বের অপেক্ষাও অধিকতর যোগ্যতার সহিত শাসনকাধ্য 
পরিচালন করতে লাগলেন। অনেকে তাঁকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করবার 
পরামর্শ দিয়েছিল) কিন্তু তিনি তখন সে পরামর্শ গ্রহণ করেন নাই। 
সস্ত্রীলোক হোরে কাহারও পরামর্শ না নিয়ে এত বড় রাজ্য শাসন করছেন, 
শুভাগ্ধ্যায়ীদের অন্টুরোধ উপেক্ষা করে দত্তকপুন্র গ্রহণে অসম্মত হলেন, 
কুলোকের কি ইহা প্রাণে সয়? এ কুলোকের মধো দুইজন স্দীর-_ 
একজন গুপ্ত শত্রু, সে প্রধান রাজকশ্মচারী গঙ্গাধর যশোবস্থ;) আর 


একজন পুনার পেশোয়া মাধব রাওয়ের পিতৃব্য রাঘোবা দাদা। এই 
লাকাটা যমন (জিবীতী, এক্ধগ্রলী্গী সস ও লে পআউপলসপিন শিট শি ০ 





৮৩ ইন্দোনেন্স ইভিহাস্ 
রশোবন্তের সহিত গোপনে যড়্যন্্র করে রাধী অহল্য। বাইকে পত্র লিখ্ল 
ঘে, তাঁর কিছু টাঁকার দরকার ; ইন্দোর রাজকোঁষ থেকে তাকে টাকা 
দেওয়া হোক। অহল্যা এই ষড়যন্ত্রের কথা পূর্বেই জানতে পেরেছিলেন। 
তিনি উত্তর দিলেন, ইনোৌরের রাঁজকোঁষের অর্থ তাহার নহে,ইহা ইন্দোরের 
প্রজাদের গচ্ছিত ধন। তিনি এই ধন দীন-ছুঃখীদিগের মধ্যে বিতরণ 
করবার অধিকার পেয়েছেন। রাঘোঁব৷ দাদা যদি ইচ্ছা করেন, তা হলে 
যেদিন কাঙ্গালী-বিদায় হবে, নেদিন উপস্থিত হোলে যতকিঞ্চিৎ ভিক্ষা 
পেতে পারেন। | 

এই কথা শুনে রাঘোবা দাদা একেবারে ক্ষেপে উঠ্লেন। কি? এত 
বড় অপমান! তখন তিনি অহল্যার দপচূর্ণ করবার জন্য সৈন্য সঙ্জা 
করলেন এবং অহল্যাকে লিখে পাঠালেন বে, যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি এই 
অপমানের প্রতিশোধ নেবেন। 

বেশ কথা! তপস্থিনী অহল্যা তখন রাঁজেন্দ্রাণী হলেন। চারিদিকে 
সংবাদ পাঠিয়ে যুদ্ধের আয়োজন করলেন ; সকলকে সংবাদ দিলেন যে, এ 
যুদ্ধে তিনি সেনাপতির কাজ করবেন, নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবেন। 
ভার এই ঘোষণা শুনে দলে দলে লোক মহা উৎসাহে ইন্দোরের পতাকা- 
লে সমবেত হতে লাগল; চারিদিকে জয়ধ্বনি উঠতে লাগ্ল প্রাণী 
অহল্যা মাঈকি জয় !” 

যথাসময়ে রাজেন্ছাণী অহল্য। যুদ্ধ-সাজে সঙ্জিতা হয়ে বাণ-ভরা তৃণীর 
ও ধন্ গ্রহণ করে হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করে যুদধার্থে অগ্রমর হলেন। সৈশ্তগণ 
বিপুল জয়ধ্বনি করে এই মহিষমদ্দিনী মূর্তির সন্মুধে আতূমি প্রণত হয়ে 
ইন্দোরের ভাগ্য-পরীক্ষীর জন্ত অগ্রসর হোলে! । 

যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে অহল্যা রাঘোবা দাদাকে ব'লে পাঠালেন যেঃ 
সৈন্তসামন্ত পিছনে থাকুক, তিনি সর্বাণ্ে রাঁবোব৷ দাদার সঙ্গে একাকিনী 


সব্যভ্ডাক্রভ ভি 


যুদ্ধ করতে চান। রাঘোঁবা দাদা এতটা মনে করেন নাই। তাঁর সৈন্যেরাও 
অহল্যার. এই রণরক্ধিণী মুত্তি দেখে ভয়ে বিশ্বয়ে অভিভূত হয়ে পড়ল। 
তখন যুদ্ধ আর হোলো না) রাঘোবা দাদার দল বিনাযুদ্ধই পৃ্গ্রদর্শন 
করলেন। রাণী অহল্যার জয়-নিনাদে সমন্ত ইন্দোর বাজ্য পূর্ণ হয়ে 
গেল। তাঁর পর আরও ছোট ছোট অনেক আঁপদ উপস্থিত হয়েছিল) 
সে সকলই সহজে মিটে গরিয়েছিল। 
এখন রাণী দেখলেন যে, এত বড় বিস্তীর্ণ রাজ্যের সমস্ত কাঁজ তিনি 
একলা করে উঠতে পারছেন না, বিশেষ বুদ্ধ-বিগ্রহ ত লেগেই আছে। 
সেই জন্ত তিনি মলহর রাওয়ের আস্মীয়, পরম বিশ্বাসভাঁজন তুকাঁজী রাও 
হোলকারকে পুত্ররূপে গ্রহণ করে তার উপর যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রাজ্যরক্ষার ভার 
দিলেন এবং নিজে অন্যান্য সমস্ত কাজের ভার গ্রহণ করলেন এতে তাঁর 
ধর্ম-কর্থের কোনো ব্যাঘাত হোলো না। এই তুকাজি রাও হোলকারই 
অহল্যা বাঈয়ের মৃত্যুর পর ইন্দোবের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং 
তাহার বংশ এখনও ইন্দোরের রাজপদে অধিষ্ঠিত। 
এইবার রাণী অহলা! বাঈয়ের দানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে আমার 
কথা শেষ করব। রাজোর আবশ্যক ব্যয় বাঁদে যে টাঁকা উবৃত্ত থাকত, 
সে সমস্তই তিনি ধর্মকার্োর জন্য উৎসর্গ করতেন। জলাশয় ও পান্থশাল! 
মিন্মীণ, দেবমনির-প্রতিষ্ঠা রাজপথ নিষ্মাণ তাহার নিত্যকার্যের মধ্যে 
ছিল। ইন্দোর রাজ্যে যে তিনি কত “জলাশয় খনন করিয়ে দিয়েছেন) 
কত রাজপথ, কত পাস্থশালাঃ কত দেবমন্দির নিশ্মীণ করিয়েছেন, তার 
খ্যা করা যায় না। তার এ দান সুধু ইন্দোরের সীমার মধ্যেই নিবন্ধ 
ছিল না; কামীর ও গয়ার শ্রীমন্দির ছুইটা তারই অর্থব্যয়ে নির্মিত 
হয়েছিল। জগগ্নাথ-ক্ষেত্রে যাওয়ার যে পথ আছেঃ তা অহলার ব্যয়েই 
নিশ্শিত। কাণীর অহল্যা বাঈয়ের ঘাট ও মথুরার বিশ্রাম-ঘাটের মত 


নে ইন্দোন্েন্র ইভিহাস 


সুন্দর ঘাট ভারতবর্ষে আর নাই বল্লেই হয়। দক্ষিণ অঞ্চলের অনেক 
দেবমুধ্ির ্লানের জন্য বু বু দূর থেকে প্রতাহ গঙ্গাজল নিয়ে আসবাঁৰ 
বাবস্থা তিনিই বহু অর্থব্য়ে করেছিলেন। ভারতবর্ষের যে কৌন তীরথস্থানে 
তিনি গিয়েছেন, যেকোন মহরে তিনি গিয়েছেন, সেইখানেই জাতিবর্ণ- 
নির্বিশেষে তিনি সকলের 'অভাঁব অসুবিধা দূর করবার জন্ত অর্থ-সাহাধা 
করেছেন। তিনি দেশের অশেষবিধ কল্যাণের জন্ন ইন্দোরের বিপুল 
রাজভাপার উদ্ধত করে দিয়েছিলেন । 

এই প্রাতঃক্মরণীয়৷ মহামহিমমহী রাণী 'অহলা! বাঈয়ের রাজধানীতে 
মামরা সাহিত্য-দন্মেলন উপলক্ষে গিয়েছিলাম । সেখানকার মুষ্টিমেয 
পরবাসী বাঙ্গালীদিগের আদর আপ্যায়নের কথা আমি জীবনাস্ত পর্যন্ত 
কুতজঞচিত্তে ্মরণ করব। ২৪শে ডিসেম্বর ইন্দোরে গিয়েছিলাম, তিনদিন 
মেখানে পরম স্থুথে বাঁ করেছিলাম; সাহিত্য চর্চা, সঙ্গীতালাপ 
প্রভৃতিও হয়েছিল । ২৭শে ডিসেম্বর সম্মেলনের কার্ধা শেষ হ'লে রাত্রি 
হইটার সময় আমরা মহাকবি কালিদাস ও রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজধানী 
উজ্জ়িনী দেখতে গিয়েছিলাম । 





উম 


২৮শে ডিসেম্বর সন্ধ্যার পর ইন্দোরের সম্মেলনের কাঁজ শেষ হবে. 
আমরা একটু তাড়াতাড়ি রাত্রির আহার শেষ করে, তিন চার ঘণ্ট 
বিশ্রামের পর রাত দুইটার গাড়ীতে উজ্জয়িনী যাঁরা করব, আগে থাকতে 
ব্যবস্থা ঠিক করে রেখেছিলাম। কিন্তু ভগবান এ রাত্রিতে আমাদের আটে 
নিদ্রা লেখেন নাই, ব্যবস্থা ক'রে কি হবে? সম্মেলনের কাঁজ শেষ হাতেই 
রাত্রি দশটা বেজে গেল। তার পর সংবাদ পাওয়া গেল, নে রাত্রির 
আহার্য গ্রস্ত হতে থানিকটা বিলম্ব হবে) কারণ, সেটী হচ্চে সন্মেলনের 
_বিদায়ভোজ--তার জন্ত একটু বিশেষ আয়োজন হচ্চে। বিরাট ভোজে 
“্ন্ত দিন আপত্তির কোন কারণ ছিল না; কিন্ধু এ দিনে এমন তোজের 
সধ্যবহার কর! ঠিক হবে ন|।- সারারাত্রি যে জাগতে হ'বে, তা জানাই 
গে্ল। তার পর ভোর পাঁচটায় উজ্জয়িনী নেমে বেলা বারটার মধ্যে বা 
কিছু দেখবার, সমন্ত শেষ করে ন্নানাহার অন্তে ছুটোর গাড়ী ধরে সন্ধ্যার 
.. মম ইন্দোরে ফিরে আম্তেই হবে; তার পরদিন অতি প্রতবাষে অর্থাং 
" ভোর চারটার মম আমাদের ধারনগর ও মাঁ৫ দেখতে যাওয়ার সমন্ত 
আয়োজন হয়ে আছে। এ অবস্থায় বিদায.ভোজটা হ্টানকরণে 
উপভোগ কর! গেল না। 
ভোঙ্জ শেষ হতে বারটা বেজে গেল। একটাঁর সময সু থেকে বের 
ছলে দেড়টায় ইন্দোর ্রেদনে পৌছা যাবে। ম্ৃতরাং নিদ্রার নিকট বিদায় 
গ্রহণ করে ঘণ্টাথানেক গল্প করেই কাটিয়ে দেওয়া গেল। তার পর 


৮৭ ও উভজক্মিন্ী 
ইন্দোরের সেই হিহি-কার শীতের মধ্যে, যার যা গরম কাপড় ছিল, সব 
গায়ে জড়িয়ে, কম্বল কীধে ফেলে উজ্জয়িনী যাত্রা করা গেল। 

এবার আমাদের দলে অনেক লোক। নামগুলো এখানেই বলি। 
ছেলেমানুষ হোলেও প্রথমে নাম করতে হবে শ্রীমান্‌ আনন্দমোহন বন্দ্ো- 
পাধ্যায়ের ; কারণ, উজ্জয়িনীতে গিয়ে ধার গৃহে আতিথা গ্রহণ করতে হবে 
এবং যিনি উজ্জয়িনী-প্রবাসী একমাত্র বাঙ্গালী, সেই পরম শ্রদ্ধাভাজন 
শ্রবুক্ত হরিদাঁস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র এই আনন্দমমোহন। হরিদাস 
বাবু সম্মেলন উপলক্ষে একদিনের জন্য ইন্দোরে এসেছিলেন ) কিরে যাবার 
সমর তাঁর এই পুত্রটাকে রেখে গিয়েছেন আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবার 
দন্য। ছেলেটাকে রেখে গিয়েও তীর কর্তব্য শেষ হরনি মনে করে তীর 
দলের তিনটা বাঙ্গালী শিক্ষক শ্রীযুক্ত প্রভাতভাম্গ বন্দো।পাধায়, শ্রীযুক 
'বমণীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত উনেশচন্তর দর্তকে সম্মেলনের শেষ দিনে 
আমাদের নিয়ে থাবার জন্য পাঠিয়েছিলেন এই ত উজ্জয়িনীরই চারি 
হঙ্ঠি আমাদের সঙ্গী। তার পর দঙ্গী হলেন নাগপুরের ডাক্তার শ্রীযুক্ত 
সতীশচন্ত্র দাস, দেরাছুনের শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ রার, হাজারীবাগ কলেজের 
অধাপক শ্রীযুক্ত হেম্ন্ত্র মুখোপাধ্যায় গোরথপুরের শ্রীযুক্ত বঙ্চিমচন্্র 
চট্টাপাধ্যায় ও শ্রীয়ক্ত দিবাকর মুখোপাধ্যায়; এ ছাড়া শ্রীমান্‌ নরেন্র ও 
মামি তআছিই; স্থৃতরাং বল্তে গেলে মামাদের একটা রেজিমেন্ট । 

রাত ঢইটার সময় গাড়ীতে উঠা গেল ;ঘিনি যে গাঁড়ীতে স্থান 
পেলেন, তিনি সেখানেই উঠে পড়লেন। ঘণ্টা দেড়েক পরেই গীতে কাপতে 
কাপতে ফতেহাবাদ ছ্টেসনে গাড়ী বদল করে “তেহাবাদ-চক্জ্রাবতীগঞ্জ” 
মিটার গেজ গাড়ীতে ওঠা গেল। ভোর পাঁচটা সইত্রিশ মিনিটে 
উজ্জয়িনী,_-তখনও আধার কাটে নাই। 

এই সেই উজ্জিনী ! ছেলেবেলায় পিসিমীর কোলের কাছে পুয়ে বে 


ত্য ভান্পসজ্ঞ গতি 


উজ্জঙ্গিীর রাজা বিক্রমাদিত্যের কত কাহিনী শুনেছি-_-তাঁর সেই বত্রিধ 
সিংহাসনের গল্পঃ তাল-বেতালের কথাঃ বেতাল পঞ্চবিংশতির অপূর্ব 
কাহিনী, তার নবরত্নের সভা, আর সেই নবরত্বের শ্রেঠ ররর কালিদাদের 
কত গল্প। এই সেই উজ্জয়িনী-যেখানকার মূর্খ কালিদাস না 
কি উষ্ট বানান করতে গিয়ে একবার «র বাদ দিয়েছিলেন, আবার 
'সে ভ্রম সংশোধন করতে গিয়ে "ষ বাদ দিয়েছিলেন ) আর তারই জনন 
লাঞ্ছনা ভোগ করে যেদিকে ছুই চোথ গিয়েছিল, সেই দিকে গিয়ে এক 
বনের মধ্যে জ্ঞান-বাপীর জল খেয়ে একদিনেই মহাকবি হয়ে গিয়েছিলেন। 
ছেলেবেলায় সেই গল্প শুনতাম, আর মনে হোঁতো! এক দৌড়ে উজ্জয়িনী 
গিয়ে সেই জ্ঞান-বাঁপীর জল যদি একটু খেতে পারতাম, তা হোলে আর 
স্বলেও যেতে হোতো না, ভগোলক্ত্র, জ্যামিতি, ইতিহাস মুখস্থ করতে 
করতে হয়বাঁণ হবার হাত থেকে পরিত্রাণ পেতীম, মাষ্টার মশাইদের বেতের 
ভয় আর থাকতো না__-একদিনেই মহাঁকবি কালিদাস হ'য়ে পড়তাম। 
তার পর বয়স যখন বাড়লো, মহাকবির মেঘদূতে যখন পড়লাম, বিরহী বঙ্গ 
আবাটঢ়ের নবীন জলধরকে বল্ছেন-- 


বন্তরঃ পন্থা ঘঁপি ভবতঃ প্রস্থিতস্টোত্তরাশাং 
সৌধোতনঙ্গপ্রণয়বিমুখো মাস্ম তৃরজ্জয়িন্যাঃ | 
বিছবাদ্াম্কুরিতচকিতৈস্থত্র পৌরাঙ্গনানাং 
লোলাপান্গৈর্দি ন রমসে লোচনৈবঞ্চিতোহসি। 


আমার ভ্রমণসঙ্গী শ্রীমান্‌ নরেন্্র দেব তাঁর মেঘদূত কাব্যের অনুবাদ 
করতে গিয়ে উপরের গ্লোকটার বে অন্তবাদ দিয়েছেন, তাও এখানে তুলে 
দিচ্ছি | 


তুমি যে উত্তরগামী 
সে কথা জানিহে আমি, 
উজ্জয়িনী কোন্‌ পথে 
জানি তাও বিধিমতে ; 
চলেছো আমার কাজে 
এ কথাও বুকে বাজে, 
তবু বলি--কিছু বেকে 
উজ্জয়িনী যেও দেখে । 
সেখানে প্রাসাদশিরে 
ভুলোনা উঠিতে ধীরে, 
পুরনারী সেথা যাঁরা, 
চকিত-নয়ন! তারা, 
বিজলি চমকে চোখে, 
'আখি ঠারে মরে লোকে! 
সে লোচন ফুলবান 
যদি নাহি বিধে প্রাণ, 
জনম-জীবন তবে, 
সবই সখা, বৃথা হবে ! 


সেখানকার পুর-ললনাদের বিদ্যদ্ামপ্রিত-চকিত লোচনের বিলোল 
পাঙ্ দর্শনে যদি তুমি চিন্ত-প্রসাদ লাভ করতে না পার, তা৷ হোলে 
মার জন্মই বুথা। মহাঁকবির এই প্রলোভন-বাণী তখন, আমিও নবীন 
ধর, আমার মনে যে ভাবের সঞ্চার করেছিল, এখন এই প্রবীণ বয়সে 
র ক্ষীণ স্থৃতিটুকুও নেই বল্‌লে হয়-_ 


সপ্ৰ্যভ্ান্রভ ডি 


সেই উদ্জয়িনীতে আজ উপস্থিত এই বৃদ্ধ বাসে! বিছযা্াম-ফুরিং 
চকিত লোচনের আকর্ষণ আর নেই ; তবুও উজ্জ়িনী না! দেখে ঘরে ফি! 
যেতে মন চায়নি । 'আমাঁদেরও “বক্র; গঙ্থা যগ্কপি” কারণ আমরা যা 
অ্ন্তা দেখতে; উজ্জয়িনী যেতে হ'লে পথটা একটু বেঁকে যায় বটে, তবু 
উজ্জয়িনী-_মহাঁকবির পুণ্যস্বতি-পৃত উজ্জয়িনী--তা না দেখলে “লোচনৈব 
ফিতো২সি',_যদিও সে উজ্জঞয়িনী আর নেই! 

নবীন জলধরকে মহাঁকবি তার বড় সাধের উজ্জয়িনী দেখাবার জ 
প্রলুন্ধ করতে গিয়ে বলেছেন_- 


্রক্ষুটিত কমল কলির 

গন্ধ মেখে অঙগময় 
উার মুখে শিপ্রা নদীর 

স্নিগ্ধ বাতাস যখন বয় 
সারস কুলের সরণ কৃজন 

দূর সুদুরে নে” বায় কত, 
মুছিয়ে দে ঘাঁয় সুন্দরীদের 

নিশার গুরু ক্লান্তি যত! 
প্রিরাঙ্গনার তুষ্টি আশে 

রাতি শেষে রসিক বধু 
“মিষ্ট কথার সঙ্গে যেমন 

অঙ্গে ঝুলায় পরশ-মধু। 


০ ক ৪ সক ঙ্ 


৬৯৮ 


উভক্ঞিনী 


এগিয়ে বেও চণ্ডীনাথের, 

পুণান্চরণ সেবার তঝেঃ 
বিশ্বজনের অধ্য বেথা 

নিতা জমে তক্তিভরে। 
তোমায় দেখে অবাক্‌ হয়ে 

ভাববে যত শিবের চর, 
কে এলো! এ তাদের প্রভুর 

কণ্ঠসম বর্ণধর ? 
সুন্দরীদের দ্লান-লীলাতে 

কেশের সুবাস উলে তোলা, 
গন্ধাবতীর গন্ধবারি 

পদ্নফুলের পরাগ-গোলাঃ 
বইছে সেথায় মদিব হাওয়া, 

কইছে কানে মনের কথা, 
কীপিয়ে তুলে ফলের কলি 


নাচিয়ে প্রতি কুঞ্জলতা। 
ক ্ চা ঞ 
নেহাৎ ঘদি গিয়েই পড় 

সাখঝের আগে ওদিক পানে 
তিন ভূবনের তীর্থভূমি 

চণ্ডীনাথে গীঠস্থানে, 
থাক্‌বে সেথায় অপে্গাতে 


ধৈধ্য ধরে শান্ত মনেঃ 


সশ্র্যজ্ডান্ভ্ড 


দিনান্তে ভাই চোখের আড়াল 

না হয় ভাঙ্ বতক্ষণে ॥ 
মহাঁকালের মন্দিরেতে 

সন্ধারতি করলে সুর 
আকাশপথে আনন্দেতে 

গঞ্ষে উঠো গভীর গুরু) 
সেই আরতির লগ্নে যদি 

কে তোমার মুদ বাজে, 
ধন্য হবে তোমার ধ্বনি 

শন্তু সেবার পুণ্য কাজে। 


চে ৯ , চে 


সাঙ্গ হলে সায়ংকালে 

শস্তুনাথের সন্ধারতি 
নাচবে যখন তাগুবনাচ 
ও আত্মভোলা বিশ্বপতিঃ 
তখন তুমি রক্তজবার 

লাল্চে আভা অঙ্কে মেখে 
নৃত্যমগন ম'হঙ্করের 

উর্দাবাহুর গুচ্ছ ঢেকে 
ছড়িয়ে দিও রুদ্র করে 

 মগুলাকার তোমার কায়া, 

মগ্চ'হত হাতীর ছালের 


৬৩ উভজ্গ্চিলী 
ভক্তজনের ভক্তি দেখে 
পার্বতীও তৃপ্ত প্রাণে 
দৃষ্টি দেলি চাইবে সথা 
নিনিমেষে তোমার পানে। 


( শ্রীমান্‌ নরেন দেবের অগ্যবাদ ) 


|সৈকালের-_-সেই. গৌরবৌজ্জল উদ্জররিনীর শোভা-সৌন্দধোর বিবরণ এই 
চাইতে ভাল করে কেউ কখন বলেন নি, বল্তে পারবেনও না; সুতরাঃ 
ছামিও এ কবিতা কটি উদ্ধত করে দিয়েই সে-কালের উজ্জয়িনী বর্ণনা শেষ 
কবে চেয়েছিলাম ; কিন্ত একটা নবীন এতিহাসিক বল্লেন, সেকি হয়? 
উজ্জর্িনীর যে প্রকাণ্ড ইতিহাস আছে, মহাকবি কাঁলিদাসের সময় যে 
এগনও নিঃসংশর়ে নির্ীত হন্ধ নি! এসব কথা না থাকলে যে ভ্রমণ- 
1গান্ত নিতান্তই অসম্পূর্ণ হবে। 

স্ৃতরা আমার ভ্রপণের কথা আপাততঃ মুলতবী রেখে উজ্জ়িনীর 
ববরণ বলাই ইতিহাস-সম্মত ব্যবস্থা । 

প্রথমেই গোল লাগৃল মহাকবি কালিদাঁসকে নিয়ে। ভিনি কবে জন্ম- 
হণ ক'রে ভারতবর্ধকে পবিত্র করেছিলেন, তা নিয়ে দিখ-বিদেধা পণ্ডিত 
[নাজে মতভেদ আছে । তার পর তিনি বাঙ্গালী, না দক্গিণী, না পাঞ্জাবী, 
৷ নিয়েও পণ্ডিতদের মধ্যে আলোচনা চলছে | কেহ বলেন, ভিনি খাটি 
ঙ্গালী”_ এই আমাদের মুরশিদাবাদ জেলার কোন্‌ এক পল্লীতে নাকি 
ইনি জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ; তার লেখার-মধ্য থেকে ভার অনেক নজির 
[ওয়া বায়। যে সকল কুল বাঙ্গালা দেশ ছাড়া আর কোথাও দেখতে 
ওয়া যায় না, কালিদাস সেই স্ল ফুলের কথা বলেছেন) যে 
"লিক হুলুধবনি বাঙ্গালী পুরনারীরা ব্যতীত আঁর কোন দেশের রদণীর! 
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করেন না, সেই হলুধ্বনির কথা কালিদাস উল্লেখ করেছেন) ইত্যাদি 
ইত্যাদি। অতএব কালিদাস বাঙ্গালী। পল্লীকবি, উজানিনিবাঁসী পরম 
প্নেহভাজন শ্রীমান্‌ কুমুদরগ্জন যে তীর জন্মভূমি উজানিকে উজ্জঞয়িনী 
ঝলে এখনও কেন উপস্থিত করেন নাই, তাঁর কারণ নির্দেশ করতে 
পারছিনে। আমার ত মনে হয়, কালিদাস ইংরাঁজ নহেন, ফরাসী 
নহেন, জার্মাগ নহেন--আমাঁদেরই ভারতবাসী হিন্দুসন্তান; ইহা 
আমাদের গৌরবের বিষয়,_তা| তিনি মুরশিদাবাদেরই অধিবাসী হন, 
আর আমেদাবাঁদেরই.অধিবাসী হন। তবে এভিহালিকেরা এই ব্যাপার 
নিয়ে অন্রন্ধান-কার্যে বিরত হবেন না, তা জানি) কিন্তু আমার 
এই অকিঞ্চিৎকর ভ্রমণ-কথার মধ্যে সে গভীর গবেষণা সম্ভবও হবে না, 
আমার শক্তি সামর্থেও কুলাবে না ! আমি এই বলেই মন্ধষ্ট যেকালিদা 
হিন্দু, তিনি আমাদেরই দেশে জন্মগ্রহণ ক'রেছিলেন, এই আমাদের পরদ 
গৌরবের কথা । 

তার পর কালিদাস কবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তা নিয়েও মতভেদ 
আছে, এ কথা পূর্বেই বলেছি। এ গোলেরও সুন্দর মীমাংসা আমাদেঃ 
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ক'রে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন-- 


“হায় রে কৰে কেটে গেছে কালিদাঁসের কাল, 
পঙ্ডিতেরা'বিবাদ করে লয়ে তারিখ সাল; 
হারিয়ে গেছে সে সব অবঃ 
ইতিবৃত্ত আছে স্ত্ধ 
গেছে যদি, আপদ গেছে, মিথ্যা কোলাহল 1” 


অর্থাৎ কবিবর বলছেন-_মেঘদত আছে, রঘবংশ আছে. কমারসজ। 


৬৮ উভজকক্ষিন্নী 


জন্মের সন-তাঁরিখ দিয়ে আমরা কি করব? কবিশ্রেষ্ঠের যখন এই রায়, 
হখন সন-তারিখ নির্ণয়ের ভার প্রত্বতাত্বিকের উপর দিয়ে আমিও ও-কথাটা 
এখানেই শেষ করতে পারি। 

এইবার উজ্জরিনী বাজোর ইতিহাস! সেও বহুদিন পূর্বের ব্যাপার 
গলেও ইতিহাসের পৃষ্টা থেকে তা মুছে যায়নি। সেই ইতিহাস অতি 
নক্ষেপে এখানে নিবেদন করছি। 

উজ্জরিনী রাজ্যের গোড়ার কথা জানতে পারা যায় না, মেটা ইতি- 
মের আমলের বাইরে। তা হ'লেও হিন্রা বলে থাকেন বে, হুষ্টির 
“দি থেকেই উজ্জরিনী আছে। তন্ত্র উল্লিখিত হয়েছে যে, মহাদেব 
মতীদেহ বাহান্ন থণ্ডে বিভক্ত করলে, মেই দেহের এক অংশ বাছুমুল এই 
উজ্জরিনীতে পড়েছিল; সুতরাং ইহা একটা গীঠস্থান। তা ছাড়! 
বিক্রাদিত্োর বাসস্থান বলেও উচ্ছয়িণী প্রপিদ্ধি লাভ করেছিল । 

আধ্যগন ঘখন দাঞ্ষিণাত্যে আগমন করেন, তখন তারা এই উজ্জ্ি- 
নাতেই একটা বিশাল রাজা স্থাপন করেন। বৌদ্ধযুগেও উজ্জয়িনীর প্রাধানঠ 
কন নাই ; এখানে একটী বৃহৎ বৌদ্ধ বিচার ও মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । 

উদ্জয়িনী সঙক্ধে প্রাঘাপ্য উতিহাসিক বিববণ পাওয়া যায় খৃ্ূর্বব 
কভার শতকে । তখন উদ্জয়িনী মৌধ্যরাজগণের অধিকারতুক্ত ছিল। 
এই নগরই তখন বিশাল মোধ্য-সামাজ্যের পশ্চিদান্জের রাজধানী ছিল 
এবং রাঈপ্রতিনিধি এখানেই বাস করহেন। মহারাজ অশোক এই 
উজ্জয়িনীরই রাজ-প্রতিনিধি ছিলেন এবং তাহার ডি পরলোকগমনের 
মময় পথ্যন্ত তিনি এই প্রদেশেরই শাসনকর্তা ছিলেন। 

ভার পরের প্রায় পাচশত বছরের কোন ইতিহাসই এখন পর্যাস্ত 
পাওয়া যাঁয় নাই। খুষ্ীর দ্বিতীয় শতকের শেব ভাগে উজ্জয়িনী ক্ষত্রপ 
রাজ্যের অন্তর্গত দেখতে পাওয়া বায়। তিন শত বৎসর এই প্রদেশ 
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কষত্রপ রাজ্যের অধীন থাকে এবং সে সময় উজ্জয়িনী একটা প্রধান বাণি্া- 
স্থানে পরিণত হয়। খৃঠীয় চতুর্থ শতকের শেষভাগে উজ্জয়িনী মগধের 
দ্বিতীয় চনতগুপ্তের শাঁসনাধীন হয়। 

তার পর খৃষ্টীর সপ্তম শতকে উজ্জররিনী কনৌজরাজ হর্যব্দনের অধিকা'র- 
ভুক্ত হয়। ৬৪৮ থুষ্টাবে হ্ষবর্গনের মৃত্যু হইলে বহদিন পর্যন্ত এই প্রদেশ 
একেবারে অরাজক অবস্থায় থাকে । তখন চারিদিকে মারামারি কাটা 
কাটি চল্তে থাকে । আজ একজন, মাঁবার কয়েক বছর পরে আর একজন 
উজ্জয়িনী অধিকাঁর করেন। অবশেষে এই রাজ্য প্রমারবংখয় রাজপুত 
গণের হস্তগত হয় এবং নবম হইতে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত গ্রমারগণই এই 
রাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করতে থাঁকেন। এই সময় এই রাজ্যের সমৃদ্ি 
এত বদ্ধিত হয় যে, অনেকে এই সময়েই মহীরাঁজ বিক্রমাদিত্যের আঁবিভার 
হয়েছিল কলে মনে করেন। কিন্তু, এীতিহাসিকেরা এ কথা মান্তে সম্মত 
নন, কারণ ইয়োরোগীয় পণ্ডিতের বলেন যে, যে বিক্রমাদিত্ের সদ 
নবরদ্বের সভা হয়েছিল এবং মহাকধি কালিদাস যে নবরত্ণের এক বু 
ছিলেন, সে যে খুষূর্ব প্রথম খতকের কথা । এই সকল পণ্ডিতের ক 
কতদুর প্রামাণ্য, তা৷ উ্রতিহাসিকের ঠিক করুন, আমি বিশ্ব-কবির বব 
উল্লেখ ক'রে পূর্বেই সে কথা সেরে দিয়েছি। 

মুঘলমান ইতিহাস-লেখকগণের মধ্যে আল্বেরুণির ইতিহাসে 
উজ্জয়িনীর নাম প্রথম দেখতে পাওয়া যাঁয়। ১১৯৬--৯৭ অন্ে দিশ্লীর 
বাঁদশা কুতবউদ্দীন এই দেশ আক্রমণ ও লুষ্ঠন করেন। দিল্লীর আর 
এক বাদশা আন্তামীম ১২৩৫ খৃষ্টাবে উজ্জয়িনী পুনরায় আক্রমণ করেন 
এবং সুপ্রমিদ্ধ মহাকালের মনির ও অন্ঠান্ত বহু মন্দির ভেঙ্গে ফেলেন: 


এমন কি তিনি মন্দিরাদি ভেঙ্গে ও ধনরর নিয়েই মন্তষ্ট হন রি মহাঁকালের 
কিলিসার্জি এও কি কিরাত বিল িপিগলিপগ্াই ২ আউল 5 ৪4১. পী তপন 
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অন্ধ পর্য্যন্ত উজ্জরিনী মালোয়ার সুলতানগণের অধিকারতুক্ত থাকে । তখন 
এখানে রাজধানী বা গ্রতিনিধিগণের অবস্থান না থাকায় ইতিহাসে এ 
স্থানের নাম বিশেষ ভাঁবে উল্লিখিত হয় নাই। 

১৫৪২ অবে শেরশাহ মালোয়া জয় করেন এবং উজজয়িনীও সেই সঙ্গে 
ঠাহার দখলে আসে এবং স্থুরি সুলতান এই রাজ্য শাসন করেন। স্থুরি 
সুলতানের মৃত্যুর পর তীর পুত স্থৃবিখ্যাত বাজ বাহাদুর এই রাজ্য অধি- 
কার করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন. কিন্তু অল্প দিন পরেই বাজ বাহীছুর 
১৫৬২ অন্দে সম্রাট আকবর কর্ডুক পরাজিত হন এবং এই রাজ্য উজ্জয়িনী 
সরকার নামে মোগল রাজ্যতুক্ত হয়। ১৭৩৩ আনে সমাট মহমদ শার 
সময়ে জরপুরের মহারাজা সযাছি রাও জয়সং মালোয়ার শাসনকর্তা হন। 
মবশেষে ১৭৪৫ অবে বাজীরাও পেশোয়া উজ্জরিনার শামনকর্তা হন এবং 
ভার পর ১৭৫* অন্ধের সমকালে এই রাজা সিদ্ধিরার রাজাতুক্ত হইয়াছে। 

উজ্জরিনীর ইতিহাস অতি সংক্ষেপে বলা গেল | তা থেকে এখনকার 
উচ্জরিনীর কোন ধারণাই হবার যো নেই। তবুও কালের মঙ্গে অবিরাদ 
বুদ্ধ ক'রে উজ্জরিনী থা তার বুকে আকড়ে ধারে গাড়ে আছে, তা দেধ্বার 
মত, তার পবিত্রতা উপভোগ করবার মত, ভার ভগ্গ্পারণ্যের সন্ুখে 
নতজান্গ হয়ে সেই সুদূর অতান্থের স্মৃতিকে পূজা করবার নত৮মার সেই 
প্রসন্নসলিলা শিপ্রার স্টিক শ্ুত্র জলে অবগাহন করে হ্দয় নন নির্মল 
করবার মত। তাই আমরা উদ্জরিনীতে ২৯শে ডিসেম্বর সারাদিন থেকে 
কি কি দেখে এসেছি, তারই একটা ছোটখাটো স্বরণ দিচ্ছি। 

আমরা বে প্রকাণ্ড একটা দল বেদে উদ্জয়িনী দেখতে গিয়েছিলাম, 
এবং সেই উপলক্ষে উজ্জয়িনীর একমাত্র প্রবাঁমী বাঙ্গালী। ও-অঞ্চলের 
সর্বজনমান্ত 'মাষ্টারজি' শ্রীযুক্ত হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর 
চড়াও ক'রে যে অত্যাচার ক'রে এসেছিলাম, তা ভলবার নয় 


পমশ্যক্ডাব্রভ ৬৮৬ 


ভোর পাঁচটা সীইত্রিশ গি্লিটের মময় যখন উজ্জয়িনী ছ্রেসনে নামলাম, 
তখনও রাণ্রির অন্ধকার দুর হয় নাই ? কুয়াসায় চারিদিক আচ্ছন্) রাস্তার 
আলোগুলি গারে-মুখে কালী মেখে ঝিমুচ্ছিল। মেই ভয়ঙ্কর ্রীতে পথে 
জনমানবের দেখা নেই। আমাদের সঙ্গে যে সব যাত্রী সেই গাড়ী থেকে 
নেমেছিল, তারা বোঁধ হয় শীতের ভয়েই পথে না নেমে মুলাফিরখানাঁয় 
আঁশ্রর নিয়েছিল। 'আমরা শীতে কম্পাপ্সিত-কলেবর হ'লেও ও-দেশের 
মুমাফিরখানায় ঢুকতে সাহসী হইনি ; বিশেষতঃ, আমাদের সঙ্গী, হরিদাস 
বাবুর মাষ্টার মশাইরা বসলেন, বাঁস| বেণী দূর নয়, তিনচার মিনিটের পথ । 
তখন আর ষ্টেদনে অপেক্ষা করতে কেউই চাইলেন না। ট্রেনের বাইরে 
এসে দেখ! গেল, সেই শীতের মধ্যে একথানি টঙ্গা ঘাত্রীর আশায় দাঁড়িরে 
আঁছে। তার প্রতি কপা-পরব্শ হয়েই হোঁক বা আমাকে শীতে একেবারে 
জড়মড় দেখেই হোক, সঙ্গীরা সেই টঙ্গাওয়ালাকে ধরলেন। বেণী দূর 
নয়, বেশ যেতে পারব, টঙ্গার কোন দরকার নেই__কেউ দে কথ! কাঁনে 
তুললেন না। আমাকে টঙ্গায় চাপিয়ে দিয়ে আমাদের পথের অন্তান্ 
সঙ্গী খু'জতে গিয়ে দেখা গেল, হরিদাস বাবুর পুন শ্রীমান 'মানন্দমোহনের 
পান্তা! পাওয়া ঘাঁচ্ছে না । কেহ বল্লেন, গাঁড়ী থেকে নেমেই মে আমাদের 
অভ্র্থনার জন্য আগে বাড়ী গিরেছে। সঙ্গী মাষ্টার বাবুরা বসলেন, মে 
কোন কাজের কথাই নয়, আনন্দমোহন নিশ্চই গাড়ীতে উঠে ঘুমিয়ে 
পড়েছিল, উজ্জয়িনী ষ্েসনে নাঁমতে পারে নাই, এগিয়ে চলে গিয়েছে; 
যেখানে ঘুম ভাঙ্গবে মেখান থেকে ফেরত ট্রেণে আঁসবে। বে অন্ধকার, 
আর বে শীত, তাঁতে নিজেকেই টেনে নামানো যায় না, কোন্‌ গাড়ী থেকে 
কে নামল, কে প'ড়ে রইল, তা ঠিক করা একেবারেই অসম্ভব। তখন 
আর কি করা বার, একজন মাষ্টার আমার সঙ্গী হ'লেন। 


৬৯ উভভজ্জিলী 


হালাম। আমরা গাড়ী থেকে নামভে-ন-নামতেই আর সকলে এসে 
উপস্থিত হলেন । হরিদাস বাবু তীড়াতাঁড়ি উপর থেকে নেমে এসেই 
বললেন, সবাই ভিতরে 'আস্মন, বাইবে বড় ্লীত। 

তার বৈঠকথানার ফরাসে গিয়ে সবাই শরীর ঢেলে দেবার উপক্রম 
করছেন দেখে ভিনি বল্লেন, এখন আর শয়ন নয়; এক পেয়ালা 
ঢা খেয়ে শরীরটা তাজা করে, হাত মুখ ধুয়ে এসে সবাই বঙ্গুন, গরম 
জল তৈরী। তাঁর পর বেশ করে ঢাযোগ করলে শরীর ঠিক হয়ে 
বাবে। কে বেন একজন দরা-পরবশ হয়ে বললেন, দাদাকে একটু বিশ্রাম 
করছে দিন? সারারাত ঘুমুতে পাবেন নি। হরিদাস বাবু হেমে বললেন, 
'আানার এই বাবস্থা সর্বাগ্রে দাদার উপর প্ররোগ করতে ভবে। 
গৃভস্থেরা বোধ হয় সেই শীতে ভোর পাঁচটার উঠেই এই সব বাবস্থা 
করতে লেগে গিরেছিলেন । 

ভখনই ভা চা নিয়ে এল । হখিদাস বাবু এক পেযোলার বরাদ্দ 
করেছিলেন ; কিন্ত, এক এক জন তিন চার পেয়ালা গল্পধকরণ করে ভবে 
হই ছাড়লেন “আঃ, কি আরাম '” তার পর এত গুলো ম[নধের হাতনুখ 
ধুয়ে আনতে-মামতেই সাতটা বেজে গেল। তখন আবার ঢা আর তাঁর 
সঙ্গে গরম জিলিপী। নরেন বললেন, এত সকালেই কি দোকান খুলেছে ? 
হবিদাম বাবু সহান্তে বল্লেন, গৃহিণী জাজ একটু, ভোরেই দোকান 
খুলেছেন । এর থেকেই হরিদ[স বাবুর অতিথি-সৎকারের পরিচয় সবাই 
পাবেন। আমাদের কারও বাড়াতে পৌষ মাসের সেই হাড় কন্কনে পরাতে 
ভোরে নূতন জামাই বা কুটদোত্তম গৃহিীর ত্রাতাঁর মাগনন হোলেও 
কোন সুগৃহিণী ভাঁদের জন্যও অত তোরে জিলিপী ভাজেন কিনা 
জানি না। 

ঠিক সাড়ে সা'ভটায় পাচখানি টঙ্গা হরিদাস বাবুর দ্বারে উপস্থিত 


হোলো; তিনি পূর্ধদিনই এই ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন; এবং সাড়ে 

সাতটায় বেরুতে হবে ঝ'লেই ভোরে শধ্যাগ্রহণ করতে দেন নাই। 

আমরা তখনই বেরিয়ে পড়প্লাম। আমাদের ব্যবস্থা পূর্বে ঠিক 
হয়েছিল যে, আমরা বেলা সাড়ে বারোটার মধ্যে উজ্জরিনীর যা কিছু 
দেখবার আছে মব দেখে শেষ করে, হবিদীসবাঁবুর বাঁড়ীতে মধ্যাহ্-আহার 
করে ঢুইটার ট্রে ধরব এবং সন্ধ্যার সময় ইন্দোরে পৌছিব। তাঁর পর 
রাত্রি চারটার সময় মাঁঞু যা! করব। মা যাবার বাবস্থা আর উল্টাঁবার 
যো ছিল না। কাজেই যে কোরেই হোক সন্ধার মধো ইন্দোরে যাওয়া 
চাই-ই; হরিদাস বাবুও এ বাবস্থার কথা জান্তেন। কিন্তু এত তাঁড়া- 
তাঁড়ি কোরেও আমরা আমাদের পূর্ব ব্যবস্থা ঠিক রাঁখতে পারিনি। 

প্রথমে কোন্‌ দিকে বেতে হবে, তাঁর জন্য আমাদের ভাবনা রইল 
না, কারণ স্বরং হরিদাস বাবুই আমাদের পথ-প্রদর্গনের ভার নিলেন, 
আর তীর মাষ্টারেরাও সঙ্গে রইলেন। টট্গা চল্তে লাগল আর আমরা 
দেখতে লাগলাম, ভাঙ্গা বাঁড়ী, মাটা-ঢাঁকা বড় বড় স্তুপ, গরীব গৃহস্থদের 
যতসামান্য কুটার, আঁর মধ্যে মধ্যে দুই একটা সন্ন্যামীদের আশ্রম ! কোথায় 
মহাঁকবির বণিত সেই উজ্জয়িনী, কোথায়__ 

বিহবাদামস্ফুরিতচকিতৈস্ত্র পৌরাঙ্গনানাং 

বল্তে গেলে দে সব কিছুই নেই। সব কালের কুক্ষিগত হয়েছে। 
এক বিস্তৃত মহাশ্বশানে বাতাস হায় হায় করে ফিরছে; আর অতীতের 
সাক্ষা দেবার জন্য ছুই একটা ক্ষুদ্র জীর্ণ মন্দির কোন রকমে দীড়িয়ে 
আছে; তাঁও হয় ত বেণী দিন থাকবে না। আছেন সুধু কালের সংগ্রামে 
জয়ী হয়ে মহাকাল; তিনি এখনও অসংখ্য ভক্ত নরনারীর পৃজ। পেয়ে 
আঁসছেন। আর আছেন শিপ্রা নদী; এ'র তরঙ্গতঙ্গ কেউ প্রতিরোধ 
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৭5 উজক্ছক্সিী 
সুন্দরীদের ননানলীলাতে ৃ 
কেশের স্থবাঁস উলে তোঁত1, 
গন্ধাবতীর গন্ধবারি 
পন্মফুলের পরাগ গোলা-- 

দে সব কিছুই আর নেই। না থাক্‌, তবুও উজ্জয়িনী আছে__তাঁর 
কালিদাস যে আছে ! কালিদাসের অমৃতময় কাব্যাবলি, তার -াটক যতদিন 
বেচে থাকবে, ততদিন কালিদাস অমর--ততদিন তাঁর উজ্জঞরিনী অমর। 

আমাদের টঙ্গা প্রার তিন মাইল এই সব দৃশ্ঠ দেখাতে দেখাতে পৌছে 
দিলেন একটা মন্দিরের কাছে। মন্দিরটা মঙ্গলেশ্বরের। মন্দিরের 
গার্থে ই শিপ্রা নদী; বড় বড় সিঁড়ি-বাধানো ঘাট। “আমরা প্রথমেই 
সিঁড়ি দিয়ে নেমে জলের ধারে গেলাম। স্থন্দর নদী, নিশ্মল জল একেবারে 
ঢলঢল করছে। আমরা সেই জলে হাতনুখ ধুয়ে বেশ তৃপ্তি অস্থভব 
করলাম। তাঁর পর উপরে উঠেই মঙ্গলেশ্বর দর্শন করতে গেলাম। 
উজ্জর়িনীর অন্যতম বিখ্যাত দেবতা এই মঙ্গলেশবর। প্রত্যেক মঙ্গলবারে 
£ই মঙ্গলেশ্বরের নিকট মঙ্গলপ্রার্থী মাত্রেই এসে পূজা দিয়া থাকেন। 
ইনি চৌরারী ম্গাদেবের অন্কতম | মঙ্গলেশ্বরের মন্দিরের চতু্দিক পাঁকা 
চরে পরিকৃত। এই মন্দিরের ভিতরের প্রথম প্রবেশ-পথের সিঁড়িতে 
গেলেই দেখা যাঁয় বে, তিন দিকে তিনটি ধর্মশীলা আছে। এই ধর্মশালার 
নগাস্থলেই মঙ্গলেশ্বরের মন্দির। এই মনির খুব বড় না হলেও খুব প্রাচীন । 
সানীয় লোকের বিশ্বাস এই সদানন্দ মহাদেবের দর্শনে লোকে মঙ্গল 
শবস্থায় সুখে স্বচ্ছনে দিনপাঁত করতে পারে। মঙ্গলেশ্বরের দঙ্গিণে 
টন্তরেশ্বর নামে আর এক মহাদেব আছেন। এ'র মন্দিরের নীচে একটি 
' ও সুন্দর ঘাট আছে; সেখানে নদীতে খুব বেণী জল। প্রতি বছর 
পঞ্চকোমীর দিন ও অষ্টতীর্ঘের দিবসে মেলা বসে। এখানে গ্গ! ঘাট 
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ও গঙ্গামদির আঁছ। একটি ধর্মশালা আছে, তাতেই এখানকার 
যাত্রীদের আশ্রয় 'মাল। এই ধর্মশালা সরদার কিবেন প্রস্তুত করান। 
গম্গা-দশমীতে এখান একটা উৎসব হয়। মন্দির দেখা হলে পুরোহিতকে 
কিছু দেওয়া গেল। পুরোহিত তখন চন্দন ঘট্ছিলেন। আমি বল্লাম 
“ঠাকুর, এ চন্দনকাঠটুকু আমায় দেবেন, আনি বাঁড়ী নিয়ে বাব” 
পুরোহিত তথনই সেই কাঠখানি আঁমাঁকে দিলেন । হরিদাসবাৰ 
বল্লেন এবং আমর1ও মন্দির থেকে বেরি এসে দেখলাম, চারিদিকে 
অসংখা চন্দন গাছ রয়েছে। 

এই মন্দিরের কাছেই আর একটা পুরাতন মন্দির দেখ্লাম। 
মন্দিরের পাণ্ডারা বন্লেনঃ এটা সান্দীপনি দুনির আশ্রম । এইখানে 
কৃষ্ণ বগরাম মুণির পাঠশালার শিক্ষা লাভ করেছিলেন | সুনিবরের মু্তিরও 
পুজা হয়, রুষ্ণ বলগানও পূজা পেয়ে থাকেন । আমার কি্ক এ কাহিনা 
বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে ছোলো না। 

এই মন্দিরে বাবার সমর একটি সুন্দর দৃণ্ঠ আমাদের চোখে পড়ে নি। 
বেরিয়ে বথন টঙ্গায় উঠতে যাবো, তখন, ডান-দিকে একেবারে শিপ্রার 
. উপরে একটা অতি পুরাতন বটের গাঁছ দেখলাম ; তার চারি দিক পাঁথর 
দিয়ে বাঁধান। আর পাশেই শিপ্রা নদী পর্মান্ত সিঁড়ি নেমে গিরেছে। 
আমি বল্লাম, কালিদাসের আবাফ-্থান কোথায় ছিল, তা বখন কেহই 
এই আ্তপারণোর ভিতর 'থেকে বার করতে পারেন নি, আঘি কিন্তু তীর 
মেঘদূত লেখার ঠিক জারগা আবিষ্কার করেছি। আঁমি বলছি, এক্ট 
স্বন্দর বটবৃক্ষের ছায়ায় বমে মহাকবি কালিদাস তীর মেঘদূত লিখে- 
'ছিলেন। শ্রীমান্‌ নরেন মেঘদূ্ত নিয়ে বড়ই নাড়াচাড়া করছেন) হিনি 
বল্লেন, দাদা ভুলে যাচ্ছেন কালিদাস সৌথীন পুরুষ ছিলেন, এ জায়গায় 


এ শভক্জিহী 


গেনে নিতে রাজি নই। চারিদিকে সুবুহৎ অসংখা চন্দন বুক্ষ) তাঁরই 
পাশে এই প্রস্তরমণ্ডিত ছায়াশীতল বটবৃক্ষ, আর সন্খেই স্বচ্ছসলিলা 
শিপ্রা প্রবাহিতা ; এস্থানে কানিদাস দূরে থাকুন আমাদের মত খালিদাসও 
ছোটখাটো একটা “কশ্চিংকান্তা” মক্স করতে পাঁরে-_এমনই ফৌনর্ধ্য এই 
স্থানের। প্রমাণ প্রয়োগ বখন করতে পাখিনিত তখন উচ্ছ্বাসের মথে যা 
হর একটু বলে ফেলা গেলো ॥ বদিও দিবা করে বলতে পারি, এই সদ 
চীবনে কোনও দিন কবিতা লেখারূপ ছদম্ম আমার দারা কুত হয় নি। 
মেকালে ঘখন উচ্চ্রিনী নগরা বহদুববিষ্ঠত ছিলার তার 
£নণও এখনো যখন দেখতে পাচ্ছি, তখন নানা বেবায়তন গ্রতিতিত 
হারছিলো এখন সদস্ত মর ধবানক্পে পরিণত হয়েছে, আর তারই 
1 কুলে বিগ্নান আছেনঃ তারা এই বিশ্বীণ শ্মশান, 
করের দরে দূরে দড়িতে আছেন শহরাং এক স্থান থেকে মার এক 
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গ্রামে থেতে হলে পাঁচ ছয় দাইল থেছে হর। না আছে ঘর বাড়ী, না 
আছে তেমন দোকান- পাট; আধ কালিদাসের দে পব নুভাপরা বিশ্বাধরা 
পুরাঙ্গমাগণ এখন হ আকাশ বুষ্বম। জুতা মঙ্গলেগর থেকে বেবিয়ে 
মার চার-পাচ মাইল না গেলে সিদ্ধনাপ ও পাতালেশরের দশন পাওয়া 
নাবেনা। টঙ্গা তপন সেই দিকেই চললো | প্রার ভিন মাইল গিয়ে 
আরা সিদ্ধাখনে উপস্থিত হলাঘ। স্থানটি সভামনাই মিদ্ধাশন ! 
দৃশ্ শোভায় সিদ্ধাশ্রমের মত স্থান ভারতবর্ষে অভি কমই আঁছে। এই 
সিদ্ধাশ্রম সিদ্ধবটের জনতা প্রসিদ্ধ । ভৈরবগঞ়ে এই সিদ্ধবট। কেল্লার 
দক্দিণে নদীর দিকে বাবার রাস্তার পাশে পঞ্চ পাগুবের মন্দির, "সব তার 
পাশেই মারুতি মন্দির । শ্রীমান সন্গকার দৌলত ব্রাও মিদ্ধিয়া নরেশ এই 
মন্দির স্থাপন করেন। এর কিছু দু'রই সরদার কিবেনজী এক ধর্ধশালা 
তৈরী করে দিয়েছেন | একশ বছরের উপর এই ধর্মশালা নিন্দিত হয়েছে । 
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এই ধর্মশাঁলার নীচে পাতালেশ্বর নামে মহাদেব আছেন। এই মহাদেবের 
চত্বর শ্বেতপাঁথবে বাধান। মহাদোবের পশ্চাতে এক গুহা আছে-__এর 
মধ্যে চতুূর্জ বিষ আছেন। এই ঝিঞুমুষ্ঠির পশ্চাতে এক গুহা ছিল বলে 
প্রবাদ নাছে-তা আর এখন দেখা বায় না। এই ধর্মশালার সব সময় 
লোকসমাগম হয়। এখানে মহাদেবের মন্দির পাঁথরে তৈরী। এই 
মন্দিরের পার্থ ই বটবুক্ষ আছে; সেই বৃক্ষই সিদ্ধবট নামে খ্যাত। 
মহাদেব মন্দিরের আশেপাশে অনেক ছোট ছোট মন্দির আাছে। রামচন্্ 
বায় নামে এক মহীশয় ব্যক্তি 'এইখাঁনে একটি সুন্দর ঘাট তৈরী করে দিয়ে 
যাত্রীদের মহৎ উপকার করে গেছেন। প্রবাদ আছে, ভারতবর্ষে মাঁড়ে 
তিনটি অক্ষয-বট আছে। প্রথম প্রয়াগে অক্ষয়.বট, দ্বিতীয় নাসিকে 
পঞ্চবট, তৃতীয় উজ্জয়িনীর সিদ্ধবট ; অবশিষ্ট আঁধখানি গয়ার গল্লাবট। 
এই মিদ্ধবটের ছায়ায় মহাদেব ও গণপতি মুদি 'মাছে। দেবতাদের চত্বর 
'সাদা-কাল পাথরে বীধান। বটের নীচে নদীতে প্রচুর জল । এই স্থানে 
.শ্নানি করলে মব পাপই ক্ষয় হর বলে পাগারা শুনিয়ে থাকেন। হর- 
চতুর্দণীতে এখানে দান করলে নাকি সর্ব বর্ম সিদ্ধহয়। বৈশাখী 
পূর্ণিমাতে এখানে একটা মেলা হয়। দ্বিতীয় মেলা হয় পিড়পক্ষের 
অমাবন্তায়, তৃতীয় মেলা হয় বৈকু্চতুর্দনীর দিন। তৃতীয় মেলাটাই তিন 
দিন স্থায়ী হয় বলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । সিদ্ধবটের নীচেই শিক্লা নদী। 
প্রতিদিন শত সহস্ যাত্রী এখানে সান পূজা করে থাকেন। ঘাটে অসংখ্য 
বড় বড় মাছ খেলা করছে দেখা গেল। যাত্রীরা মুড্ী, কড়াই-ভাজা 
মাছকে খাঁওয়ায়। আমরা উপর থেকে মুড়ি কিনে নিয়ে গিয়েছিলাম । 
এইবার লঙ্কা পাড়ি দিতে হবে। দক্ষিণ-দিকের দেবায়তন যেগুলি 
এখনও মীথা খাঁড়া করে রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে প্রধান কয়টা দর্শন করা 


লে উভজ্জিলী- 


করব, উপায় নেই? মধ্যাই ছুইটার সময় রেলে চাপতেই হবে) স্থৃতরাং এই 
অন্ন কয়েক ঘণ্টার মধ্যে উজ্জ়িনী সঙ্ন্ধে ওয়াকিবহাল হ'তেই: হবে? 
এবার ভাই যেতে হবে উজ্ঞয্রিনীর উত্তরে ভর্ভৃহরির গুহ! দেখতে। 





টঙ্গাওয়ালা তখনই তাঁর ঘোড়া চুটিয়ে দিলে। গুহার মধ্যে গ্রবেশ 
পতি হবে--আলোর দরকাঁর। পথের মধ্যেই 'অতি ক্ষুদ্র ক়েকখানি 
দাকান পাওয়া গেল | আরই এক (দান (গাল শসাটসকটি পাল 
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ছোট বাতি কিনে নেণয়া গেল। যাত্রীরা সর্ধদাই এই গুহা দেখতে যাবার 
সময এই সকল বাতি কিনে নিয়ে যায়; সেই জন্য এখানে বাতির অভাঁৰ 
হয়না । আমরা যখন গুহার মুখ থেকে প্রা মাইল খাঁনেক দুরে, তখন 
টঙ্গাওয়ালা হুকুম করল, এখানেই সকলকে নামতে হবে, টঙ্গা আর 
এগুতে পারবে নাঃ সেখান থেকে উট পাহাড়ের উত্রাই নেমে গুহাসথে 
তে ভবে। হরিদাসবাবুও বঙগলেন' ওদিক পধ্যন্ত গাড়ী যেতে পারে না। 
কি করা ঝায়, এমন প্রধিদ্ধ গুহা না দেখে ফিরে ঘাওয়া কিছুতেই হাতে 
পারেনা । বেলা তখন প্রায় এগারটা। সেই প্রাতঃকালে সাড়ে সাটা 
থেকে সেই এগা।রটা পধ্যন্ত টঙ্গার ভ্রমণ, আর মধো মাধ্য নেমে অনেক 
স্থলেই প্রায় মাইনটাক পদব্রজে গনন। আমরা ভ্রান্ত হযে পড়েছিলাম। 
ভা ব'লে যা থা দেখবার, তা তা।গ কর! বায় না। অগত্যা পদরজই সই! 
উচ্জয়িনার উত্তরে শিপ্রার তীরে মাইলখানেক দুরে ভরি গুভা 
অবস্থান! এই গুহার দ্চিণে রণমুক্তেশবর পশ্চিমে শিগ্রা, উত্তরে কালিকা 
মাতা । গুহার বাবার পথ দর্সিণদিকে। প্রথমে ভর্তছরির গুরু গোরক্ষনাথে 
সগাধিস্থান দেখা ঘার। দর্গিণমূখী হয়ে ঠিহরে প্রবেশ করলে ছোটি ছোট 
দুটি দরজা দেখতে পাওয়া বার । প্রথমটি পাঁভালেগরে যাবার গুহাপথ' 
অন্ধ দরজা ভক্তির শুহার পথ। এ পথে গেলেই প্রথমে এক চঙ্যরে 
পৌঁছান যার। চত্জরের পশ্চিনে একটি ছোট দরজা মাছে; সেইটাই 
হচ্ছে গুভার বাস্তা। ই রাস্তার শেষে গুহার পূর্ব দিকে সিড়ি দিও 
নেমে গেলে একটি বড় চন্্র পাওয়া যার; তার পরেই ভত্বরির সমাধি। 
সনাধির দক্ষিণে গোগীচন্ধের মৃষ্তি' আছে। পশ্চিমে কাঁণা বাবার গুহা 
ছিল) এখন নাকি গ্নেপথ বন্ধ হয়ে গেছে। প্রবাদ আছে যে, এই 
& গুহামধ্য থেকে চার ধাঁমে বাঁবার পথ ছিলো । বাঁর গুহার কথা? সাধন 


নি উভজ্ঞক্সিল্মী 
নে সব প্রবাদ আছে, তা থেকে সঠিক সংবাদ জ্ঞাত হবার কোন উপায় 
নেই। কিন্তু এ কথা ঠিক খে, ভর্তৃহরির মত জ্ঞানী সাধক খুবই বিরল 





চব্বিশ খাগ্থা 


ছিল। তার ব্যাকরণের টাকা, নীতিশতক, বৈরাগ্যশতক, শৃঙ্গারশতক 
বিশেষ প্রসিদ্ধ | ভর্কভবিব টববাগা আবলন্সন সন্সচ োগর লকীন আগর 


মধ্যভাব্রভ শি 


শুনা যায়, তেমনই জন্মতান্ত সদন্ধেও নানা প্রবাদ আছে। ছুই-একটা, 
: প্রবাদের কথ! বলা যাক। 

এক সময় এক তপন্থী শিপ্রাঁয় নান করতে মি এক অগ্গরাকে দেখে 
মুগ্ধ হন। জ্ঞানী তপস্বীও মনশ্চাঞ্চল্য রোধ করতে অক্ষম হওয়ায় তাঁর 
শরীরের তেজাংশ একটি ভন্তরি মধ্যে রেখে, শিিপ্রায় সান করে আবার 
তপন্যায় চলে যান। এদিকে উজ্জঞরিনী-রাজ স্ানার্থে শিপ্রায় এসে এক 
বালকের রোদন-ধ্বনি শুনতে পেরে, অনুসন্ধানে দেখতে পেলেন দে 
ভন্তরি মধ্যে একটি সগ্ভজাত সুরূপ শিশু কীদছে। রাঁজা তখন তাঁকে 
সাদরে ঘরে এনে লালন-পালন করতে লাগ্লন। তার নাম দিলেন 
ভর্ভৃহরি। পরে এই ভর্তৃগরিই রাজা হন। এইরূপ আরও অনেক 
আজগুবি কথা ভর্ভছরির জন্ম সন্ধে গ্রচলিত আছে। আর তাঁর 
বৈরাগ্য-কথা যে সব শুনা যায়, তাঁর মধ্যে বিভিন্ন দুটি বিবরণ নিপল 
দেওয়া যাঁচ্ছে। বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করবার ভার পাঠকের উপর। 
আমরা সেখানে ঘা শুনেছিলাম, তাই লিপিবদ্ধ ক'রে খালাস। 

বিপুল তপস্তার পর কোন এক খধি দেবান্তগ্রহে এক অমৃতফ্ 
প্রাপ্ত হন। ভর্ভুছরির মত সদ্গুণসম্পন্ন রাজার মঙ্গল কামনা কে 
তপন্থী সেই ফল রাজাকে দান করেন। রাজা প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তি 
রাণীকে সেই অমুতফল দেন। রাণী আবার তীর প্রিয়পাত্র অন্ত একজনে 
সেই ফল দেন)-সে' আাবার তীর প্রিরপাত্রীকে সেই অমৃতকল দি 
নিজেকে ধন্য মনে করেন। কিন্তু বিধি বিড়ম্বনায় সেই নারী বিশে 
রাজভক্ত ছিল বলেই নানা উপটৌকনের সঙ্গে রাজাকে সেই অমৃতফর 
দিয়ে, তাকে বিশেষ করে বলেন যে, এ অমৃতফল ভক্ষণের আপনিই 
একমাত্র অধিকারী । এর গুণে আপনি দীর্ঘজীবী ও অশেষ গুণাগ্ি 


৯ উভজ্ঞপ্সিনী 


রাজ! সেই নাগরিকার কথা শুনে ও তার কাছ থেকে তপস্তা-লন্ধ 
অশৃতফল পেয়ে সবিশেষ, অনুসন্ধান করে জান্লেন যে, তার অপরিসীম 
বিশ্বাম ও ভালবাসার পাত্রী মহারাণীরই যখন এমন আচরণ, তখন আর 
এ অসার সংসারে থাকার প্রয়োজন কি? বৈরাগ্া তাকে এমন ভাবে 





ভর্ভৃহর গুহা 
সেই মুহূর্তে আশ্রয় করল যে, কোনও প্রলোভনই তাকে রাজমিংহাসনে 
আকুষ্ট করতে পাঁরল না) তিনি বৈরাগ্য অবলম্বন করলেন । 
দ্বিতীয় গ্রবাদ এই-_ভর্ভৃহরির রাণীর উপর প্রবল আসক্তি ছিল। 
রাণীও পরম পতিত্রত্া ছিলেন। একদিন রাজা উপহাসচ্ছলে রাঁণীকে 
বলেন যে, আমি মারা গেলে তুমি কি করবে? রাণী বললেন-প্রত্যেক 


সন্যন্ডাব্র্ভ ৬৮০ 


সতী যা করে থাকে আমি তাই করবো-_সহমৃতা হবার দৌভাগ্য হতে 
আমাকে কেউ বঞ্চিত করতে পারবে না। রাজা এই কণার বাথার্থা 
পরীক্ষা করবার জন্য মনে মনে এক ফন্দী আটলেন। তিনি একদিন 
মুগয়া করতে গিয়ে একটি বাঁধ মেরে সেই বাঘের রক্তে নিজ পরিচ্ছদ সিক্ত 
কবে এক পার্বরক্ষীকে দিয়ে রাণীর নিকট সংবাদ পাঠালেন, রাজাকে 
বাধে খেয়ে ফেলেছে, তাঁর এই পরিচ্ছদই তাঁর নিদর্শন । রাণী এই 
কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে, সেই রাঁজপরিচ্ছদ-সহ সহমুক্তা হলেন । এই 
দুঃসংবাদ রাজার নিকট পৌছিলে তিনি পাগলের মত হরে শশনে ছুটে 
এসে দেখলেন, রাণীর দেহ ভাম্মে পরিণত হয়েছে। ভর্ভছরি নিজের 
মনকে কোনও প্রকারে শান্ত করতে না পেরে সেই শ্বশান আশ্রর করেই 
দিবারাত্রি বাণীর ভন্য কাঁদতে থাকেন। এদিকে রাজগুরু গোরক্ষনাথ 
বাজার উপর দয়াপরবশ হরে পাগল মেঞ্জে এক মাটার কলমী নিয়ে 
খেলতে খেলতে এসে, ভত্তুহরির সন্মুথে দৈবাৎ থেন কলসী পড়ে ভেঙ্গে 
গেল; এমন ভাবে মেই কলমী ভেঙ্গে ফেলে, কাদতে লাগলেন। 
ভর্তৃহরি মাটার কলসীর জন্ কাদতে দেখে সেই পাগলকে বল্লেন--“ওরে 
বর্বর, একটি মাটার হাড়ীর জন্য কেদে কি করবি, তার চেয়ে মাটার 
কলমী বাজারে হাজার হাজার আছে, কিনে নিয়ে তোঁর খেয়াল চরিতার্থ 
কর গিয়ে” পাগল বল্লেন “তবে তুই রাণী রাণী করে কেদে মরছিম্‌ 
কেন? আমার কাছে তোর রাণীর মত হাজার রাণী আছে? তাই, 
দেখে তুই ভোর খেয়াল মিটো।” এই বলে পাগলবেশা গ্রোরক্ষনাথ 
যোগবলে রাঁজা ভ্ভুহরিকে হাঁজার রাণী দেখান। তখন রাজা দেই 
সাধুর পায়ে পড়ে দীক্ষা-প্রার্থী হন। মহায্মা গোরক্ষনাথ তখন শোকাকুল 
রাজাকে যোগণার্গে যাবার মত ব্যবস্থা করে দিয়ে তাকে শিল্পের 


৮৬ 





কালী মন্দির 


'ম্র্যভাব্রভ ৬২ 


স্থুকৃতি ও সাধন-বলে অতুল যোগৈস্বধ্যের অধিকারী হয়েছিলেন। কাহিনী 
এমন না হ'লে লাগ-সই হয় না। রাজা ভর্ভূহরি সম্বন্ধে এমন কাহিনী 
অনেক আছে ; সে সব ব'লে কাঁজ নেই ; এই দুইটাই যথেষ্ট। 

এই ভর্ভূগি গুহার মধ্যে বাতি জালিয়ে বা কিছু দেখবার, সে সকল 
দেখে আমরা যখন বাইরে এলাম, তখন বারটা বাজতে বিলগ্ব নেই। 
কিন্ত, এতদূর এসে কালিকা মুন্তি না দেখে বাঁই কেমন করে? কাজেই 
চল, মা জয় কাঁলী বলে! কিছুক্ষণ পরেই কালিকাদেবীর মন্দিরের নিকট 
টঙ্গ! উপস্থিত। মহাকালাই এখানে কালিকা দেবী নামে খ্যাতা। 
তার মন্দির উজ্জয়িনী সহর থেকে এক মাল দুরে গড়পারে অবস্থিত । 
কালিকা মান্দরের সম্পূর্ণ অংশই পাথরে তৈরী ও বু প্রাচীন । মন্দিরটি 
দর্শনযোগা । এর চতুষ্পার্্বের দৃষ্তাবলী দেখলে মনে হয় যেন দেবী 
জাগ্রত অবস্থায় এখানে সব সময় অবস্থান করে দেশকালি স্ুপখিত্ 
করছেন। কোন্‌ .সময়ে এখানে কি উপপক্ষে কে এই দেবী প্রতিষ্ঠ 
করেছিলেন, সে সগ্ন্ধে বহু মতভেদ আছে এবং সে সব সম্ভব অসম্ভব 
নানা কথা থেকে কিছুই ঠিক করা যায়না । তবে লিঙ্গ-পুরাণে এই 
দেবীর উৎপত্তি সঙ্থন্ধে এইরূপ উল্লেধ আছে £__ 

শ্্ীরামচন্ত্র রাঁবণ-বধের পর বিশ্রাম গ্রহণ করবার জন্য কিছুদিন 
উজ্জয়িনীর ইরসিদ্ধির পশ্চিমে অবস্থান করেন। কাজেই রামভক্ত মারুহি 
রুদ্রসাগরে ভার শয়নের স্থান ঠিক করে তাঁর বিরাট দেহ বিপ্তার করে 
স্থখনিদ্রায় 1দন কাটাতে লাগলেন। এই সময় কালা ক্ষুধায় কাতর, 
হয়ে তীর আহাধ্য দ্রব্যের অন্সন্ধানে এমে ভুল করে মারুতিকে দেখা 
দিয়ে ফেলতেই হম্গমীন 'মাপন বদন ব্যাদান করে অপরূপ রুদ্রমুগি 
দেখাতেই দুজ্জনকে তাণগ করাই, উচিত বিবেচনায় কালিকা দেবা দন 
স্থান ত্যাগ করে দ্রুতবেগে যেতে লাগলেন । খানিকটা দর যাবার পর 





গ্র্য ভাব্রজ্ড ভগ 


এই কালিকা মন্দিরের নিকট তাঁর অঙ্গতৃষা স্থানভ্রষ্ট হয়ে পড়ে এক 
কালিকা মৃর্ঠি ধারণ করেন। এই মুষ্তিই কালিকা দেবী নামে সেই যুগ 
হতে অভিহিত হয়ে আস্ছেন। এখানে বলিদান প্রথা গ্রচলিত আছে ।' 
এই মন্দিরের সন্দুখে সুগভীর এক তড়াগ আছে। এমন বিশাল জলাশয় 
উজ্জয়িনী সহরে আর দেখা যায় না। এর পার্থেই বলিদানের স্থান। 
তার পাশের সিঁড়ি দিয়ে ভিতরে গেলেই দ্রেখা যায় যে, ছয় হাত চওড়া 
ও পর়ত্রিশ হাত লম্বা দালান দুই দিকে আছে। এর সম্মুখ দিয়ে গেলেই 
দেবীস্থান বা বেদীতে দেবীকে দেখা যাঁয়। ভিতরে কালিকা দেবীর মুস্তি 
' ও চামুণ্ড| দেবী ও নব গিরীশ দেবতা আছেন। কালিকা মন্দিরের 
সম্মথে এক নিগ্বুক্ষের নীচে বিনুবামিনার এক স্থান আছে। মন্দিরের 
পশ্চাতে বাছিরের দিকে স্থির বিনারকের একটি মন্দির আছে। এই 
মন্দির শ্রীমন্ত সরদার তৈরি করেন। এখানেও চৌরাণী মহাদেবের এক 
মহাদেব সিংহেশ্বর নামে অবস্থান করছেন। এরই পশ্চাতে মারুতির 
মন্দিরে বাবার পথ । এই পথটির মধ্যে মধ্যে সীতাঁফলের বৃষ্ষে কুঞ্জ গঠিত 
হয়ে আছে। পথের পার্খে একটি কুয়া আছে। সীতাফলের কুঞ্জ 
পৃথের পার্খে এমন সুসজ্জিত যে, দেখলে মনে হয় যেন কোনও রমণীয় 
উদ্যান-বাড়ীর মধ্যে এসে পড়েছি। মহাকবি কাঁলিদাম এই কালিক! 
মন্দিরে পাধন! করেই বিষ্যালাঁভ করে সিদ্ধি পেয়েছিলেন ক'লে প্রসিদ্ধি 
আছে। নব-রাত্রির সময়ে এখানে এক বিরাট মেলা বসে ও বৈশাখী 
অষ্টমী পর্যান্ত সে মেল! থাকে । 

কালিকা দেবীর মন্দির থেকে বেরিয়ে শিগ্রার ঘাঁটে এসে যখন বসা 
গেল, তখন বেলা একটা বেজে গিয়েছে । বদি দুইটার ট্রেণেই ইন্দোর 
ফিরে যেতে হয়, তা হলে হরিদাস বাবুর বাঁড়ী গিয়ে ন্লান-আহারের আশা 
ত্যাগ করতে হয়। হরিদাস বাবু বল্লেন__আমার বাড়ীতে শ্নান আহার 


ভালে 
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নাহয় নাই করলেন; আমার আয়োজন আগ্রহ না হয় বৃথাই হোক; 
কিন্ধু মাপনারা উজ্জয়িনীতে এসে শ্রীত্রীমহাকাল ও শ্রীত্রীগোপাল দেবকে 
দর্শন না করে দেশে ফিরে যাবেন কি করে? লোকে এ কথা শুনলে 
আপনাদের পিক্ধার দেবে। বিশেষ আপনারা হিন্দুর ছেলে ) মনে মান 
আর না মান্চন, বাইরে হিন্দুর প্রসিদ্ধ দেবদেবীর উপর ভক্তি প্রদশন করা 
আপনাদের শিত্পুরুষের নাম স্মরণ করেও কর্তব্য। অতএব আমি বলি 
কি, এখন আমার বাসায় চলুন; গেখানে ন্ানাার শেষ করে, অপরাহ্ে 
শ্রগোপাল, মহাকাল, ও মাঁনমন্দির দেখে সন্ধার পর আমার বাড়ীতে 
আবার আম্বন। রাত্রি বাঁরটায় যে ট্রেন আছে, তাতে উঠলে দুটোর 
সময় ইন্দোরে পৌছবেন; তার দুঘণ্টা পরে রাত চারটায় মাও বারা 
করবেন। আর জনেন তো মহাকবি কালিদাস বলে গিয়েছেন, 
অপান্থান্মিন জলধর মহাকাল মাসাদ্কালে 
স্বাতব্যং তে নয়ন বিষয়ং যাবদতোতি ভামুঃ | 

মহাকবির এ ঘাঁদেশ তে আপনারা উপেক্ষা করতে পারবেন না; 
বিশেষ আপনারা ধখন তাকে বার্গালী কবি বলে দাবী করতে বমেছেন। 

সুতরাং এর উপর আর কথা নাই। আমাদের সঙ্গী বড় বড় 
বাক্যবাণীশেরা ও হরিদাস বাবুর এই যুকতপূর্ণ কথার উত্তর দিতে না পেরে 
মৌন অবলঙ্গন করলেন। এবং সেই মৌনকেই সম্মতি-লক্ষণ মনে করে 
হরিদাস বাব টঙ্গাওয়ালাদিগকে তার বাড়ীর দিকে যেতে আজ্ঞা দিলেন। 
সেখানে পৌছে, ্ানাহার শেষ করতে প্রায় তিনটা বেজে গেল। স্থুল- 
াষ্টিরের বাড়ী হলেও আয়োজনটা বিক্রমাদিত্যের উদ্জয়িনাকেই স্মরণ 
চরিয়ে দিয়েছিল। পাঠকগণের কেউ যদি উক্জয়িনী বেড়াতে যান, 


ঘর ভবিদাস বান যদি “সে সংবাদ [কান বক্গাম পান, আ লাল আগা 
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মানমন্দির 


অন্্যভাল্পভ ভি 

অপরাচ্ছে বেরিয়ে প্রথমেই শ্রীগোপালের মন্দিরে যাওয়া গেল.। 
মন্দিরের দ্বার বন্ধ ; গোপালজীর তখনও নিদ্রা-ভঙ্গ হয় নাই 3 কাজেই তখন 
তিনি আর আমাঁদের দর্শন পেলেন না। সেখান থেকে বেরিয়ে প্রায় তিন 
মাইল গথ অতিক্রম করে মানমন্দিরে উপস্থিত হলাম। জয়পুরের মহারাজা 
এই মানমন্দির প্রথমে নিশ্ধমীণ করেন) তার পর কাণী প্রন্ৃতি স্থানে এই 
ধরণের মানমন্ির নিন্ধাণ করে দেন। দেখলাম মানমন্দিরটি অতি যন্ত্রের 
সঙ্গে রক্ষিত হয়েছে। আমাদের সন্দে তিন চারজন বড় বড় অধ্য।/পক 
ছিলেন; তাদের অনেকেই জ্যোতিষের আলোচনা করে থাবেন। তারা মেই 
মানমন্দির থেকে বেরুতে চাইলেন না। তীরা বল্লেন, কাঁলিদামের আদেশ, 
সন্ধ্যাবেলায় মহাকালের মন্দিরে যেতে হবে। কিন্তু বন্ধুরা ভূলে গেলেন বে, 
কালিদামের আমলে সন্ধ্যাবেলায় মহাকালের মন্দিরে গেলে অন্ত রকমে 
নয়ন সার্থক হোত, এখন আর তা হবার যো নাই। এখন মহাকালের 
সন্ধ্য'আরতি দেখে অন্ধকারেই ফিরতে হবে। 

সন্ধ্যার পূর্ব পর্যন্ত মানমদ্িরে কাটিয়ে আমরা মহাকালের মন্দির- 
দ্বারে এমে উপস্থিত হলাম। দ্বাদশ জ্যোতিলিঙ্গ মধ্যে এই মহাকাল 
অন্তম। এ'র মনিরের তলঘর ( পাঁতালপুরী ) সাদা পাথরে বাঁধান। 
তারই একটা গুহার এব অবস্থান। মহাকাল, গণপতি। পার্বতী, 
ষড়ানন প্রভৃতি দেববুনে, পরিবৃত হয়ে এই গুহায় আছেন। এই 
স্থানের, সম্মুখ দিয়ে একটা বড় নদী সব সময় স্বচ্ছ সলিলে নিজ 
বিপুল অঙ্গ শোভিত করে যৃছু মন্দ তরঙ্গে কলকল রবে ভাবে বিভোর 
হয়ে রয়েছেন ও ভক্তদের ডেকে বলছেন তোমরাও আমার সঙ্গে 
যোগ দিয়ে মহাকালের স্তব কর গো ! এই পাতালপুরীতে প্রকাণ্ড একটা 
পিতলের দীপ দিবারাত্রি সান ভাবে জল্লে ; এই দীপটিকে কখনও নিবতে 


৮৯ ূ উভজ্মিন্নী 
বথা কেবডেশ্র, বৃদ্ধকালেশ্বর। (যিনি আজকাল লিঙগপুরাণে মহাকাল বলে 
মভিহিত। ) রুদ্রসাগরে এক, মহারাজবেড়ায় এক ও ওুঙ্কারেশ্বর। 
মহাকালের পূর্বব দিকে একটা নহবংখানা আছে। সেখানে দকাল-সন্ধা। 
নব বাঁজে। . এই নহবৎখানার পাশ দিয়েই ষ্টেসনে যাবার পথ। 





মহাঁকাঁলের মন্দির 
বহাকাঁলের দক্গিণে বৃদ্ধকালেখর, পশ্চিমে রত্রমাগর ও হরসিদ্ধিঃ উত্তরে 


সরকারবাড়া। মহাকাল মন্বন্ধে এইব্প প্রবাদ বচন আছে যেঃ_ 
আকাশে তাড়কে লিঙ্গ, পাতালে হটকেস্বরমূ 
মৃত্যুলোকে মহাকালে লিঙ্গপ্রয় নমোহস্ত্তে ৷ 


সশ্্যজ্ডাক্রভ ৯২০. 


মহাকালের মন্দির খুব প্রাচীন। কিন্তু, দেখে দেড়শ বছরের আগের 
বলে মনে হয় না। অনেকে অন্তমান করেন যে, ভীমরাজ পবাঁরকের পুত্র 
উদযাদিত্য এই মন্দির নির্মাণ করেন। মুলমান-ভূপতির অকীর্ডিও এর 
উপর দিয়ে নির্ধিবাদে বয়ে গেছে-_তাঁরও নিদর্শন বছ বহু পাওয়া যায়; 
এবং অনেকে বলেন যে, সম্রাট অল্তমশ মহাঁকালের উপর চড়াও হয়ে তার 
দেবালয় ও অন্যান্য মন্দির ভূমিসাৎ ক'রে দেন | এই সংহার থেকে 
মহাকালকে কতকটা উদ্ধার ক'রে গেছেন সিদ্ধিয়ার রাণীজী দীবান ও 
রামচন্দ্র বাবা শেনবীণ। যে সব মন্দির মুসলমানেরা নষ্ট করে ফেলেছিল,তার 
সবই প্রায়ই এরা নৃতন করে গড়ে দিয়ে অবস্তী-মাহাস্ময রক্ষা! করবার চেষ্টা 
করে গেছেন। মহাকালের অসীম অনুগ্রহে মন্দিরের পার্থ চৌরশী কু 
কোটাতীর্ঘ নামে প্রসিদ্ধ একটা তীর্থকুণ্ড আছে। বর্ষায় এই কুণ্ডের জল 
বিভিন্ন বর্ণ ধারণ করে বলে শোন! গেল। পাণ্ারা বলেন কোটাতীর্ঘ 
দর্ন-স্পর্শনে সর্বপাপ মোচন হয়। এই ধারণায় বহু লোকের সমাগমে 
এই তীর্থ সব সময়ই জনবহুল হয়ে আছে। আরও প্রবাদ আছে বে, 
এই কুণডের স্নি্ধ জলে মহাকাল নিজেও ম্লান ক'রে থাকেন। 

শ্রীমন্ত মহারাজ সিন্ধে, হোঁলকাঁর মহারাজ, এবং পঞ্থার সরকার এই 
তিন রাজ্যের তরফ থেকে মহাকালের মেবার বন্দোবস্ত আছে। এই 
বন্দোবস্তের জন্যই মহাকালের ত্রিকালপৃজা হয়। প্রাতঃকালে ভন্মপূজা, 
দ্বিগ্রহরে ভোগপৃজা, আর সন্ধ্যায় পুষ্পপূজা হয়ে থাকে। মহাকালের 
পূজার নৈবেচ্য পূজারী গোস্বামীরাই নিয়ে থাকেন। মহাশিবরাত্রির 
সময় এই মহাকালদেবের নিকট বহু ভক্ত নরনারীর সমাগমে স্থানটি 
মনোরম দৃশ্য ধারণ করে এবং মেই উপলক্ষে তিন-দিনব্যাপী মেলা! হয়। 
আর এই তিন দিনই নৃতন নূতন সঙ্জায় মহাকালকে ভূষিত করে অষ্ট 


উজজ্ক্িলী 


৯৮ 





'সপ্্যজ্ডান্দ্রক্ড ৯৯ 


শ্রাবণ মাসের চারি সোমবাঁরে চারি প্রকারের সেবা উপলক্ষে সমাগত 
ভক্ত হ্বদয়ে ঘে ভাবে মাঁনন প্রকাশ পায়, তা বর্ণনা করা যায় না। 

সন্ধ্যার পর এই পবিত্র মন্দির-ভূমি ত্যাগ করে পথের মধ্যে শ্রীগোগা- 
লি দর্শন করে হর্স বাবুর বাঁড়ীতে এসে হাত পা ছড়িয়ে বসা গেল। 
তখন আর এক বিভ্রাট; হরিদাস বাবু বলছেন এই টঙ্গ! পাঁচখানির 
সারাদিনের ভাড়া তীর দেয়। আমাদের সঙ্গীরা সে কথায় কিছুতেই 
সম্মত হতে চাচ্ছেন না। সেকি কথা মাষ্টার বাবু? টঙ্গাভাড়া আমরা 
দ্রেব। আপনি কিছুতেই দিতে পারবেন না। অনেক বান্বিতগডার 
পর এই সিদ্ধান্ত হোলো বে, টঙ্গা ওরাঁলাঁদের বিদায় আমরাই করব; আর 
উজ্জরিনী থেকে ইন্দোর ফিরবার সবাইকার রেলের টিকিট হরিদীস বাবু 
করে দেবেন এবং সে টিকিট একশ-এগার নগ্ধর গাঁড়ীর। তখন চাপান, 
জলযোগ ও বিশ্বাম। পূর্বদিন সারারাত্রি জাগরণ গিয়েছে, তার পর 
এই সারাদিন ভ্রমণ, সুমুখের রাত্রিটাও জাগরণ! 

এই স্থানে শ্রীযুক্ত হরিদাস বন্যোপাধ্যায় মহাশয়ের একটু দামান 
পরিচয় না গিলে উজ্জরিনীর কথাই অসমাপ্ত থেকে যাবে। পূর্বেই 
বলেছি, উজ্জর়িনীতে তিনিই হচ্চেন একমেবাদিতীয়ম্‌ বাঙ্গালী । তিনি 
পূর্বের গোয়ালিয়র সুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। কয়েক বৎসর হোলো 
উজ্জয়িনী স্কুলে বদলী হরেছেন। এখানে এসে তিনি এক নূতন প্রতিষ্ঠান 
খুলে বদ্লেন। ইংরাজীতে যাঁকে 0০8108 ০19৩৭ বলে, তাই আর কি; 
অর্থাৎ বিশ্ববিগ্ায়ের পরীক্ষার জন্য ছেলে তৈরীর ক্লাস খুল্বার সঙ্ধর 
তার মাথায় এসেছিল। তাঁরই স্কুলের কয়েকটি ছেলে নিরে তিনি গ্রথনে 
সামান্ত ভাবে এই ক্লাস থোলেন। এখন এই কোচিং বিগ্ালয়ে পাচ 
ছয় শত ছাত্র। বাঙ্গালী ছাড়া অন্যান্য সকল প্রদেশ থেকেই দলে দরে 


৯৩ . উভজ্স্সিনী 


এসে ছুটেছে। প্রবেশিকা ও আই-এ পরীক্ষার জন্যই হরিদাস বাবু 
ছাত্র তৈরী করেন। নাগপুর, এলাহীবাদ ও পঞ্জাব বিশ্ববিগ্ঠালয় এই 
খিগ্তানিকেতনের ছাত্রদের তাদের বিশ্বব্দ্ালয়ের পরীক্ষা দেবার অধিকার 
গ্রীন করেছেন । হরিদাঁমবাবু চার পাঁচটা বড় বড় বাড়ী ভাড়া নিয়েছেন; 
ছাত্রের সেখানে থাকে । এতগুলি ছাত্রকে একেলা পড়ান অমন্তব ; 
ভাই তিনি তিনজন বাঙ্গালী ও কয়েকজন এ দেশী শিক্ষক নিযুক্ত 
ঝরেছেন। আমরা বখন গিয়েছিলাম, তখন তিনি দুই বংসরের ছুটা নিয়ে 
তাঁর এই বিষ্ঠা-নিকেতনের পরিচালনায় সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছিলেন,। 
ভিনি বল্‌লেন* ভার বিদায়কাল শেষ হ'লে ষ্রেটের নিরম অগ্থসারে 
ভিনি অবমর-ৃত্তির জন্য আবেদন করবেন এবং মে বৃদ্ভি পাবারও আশ! 
আছে। তীর স্কুলে খরচ-খরচা বাদে ঘা আয় হবে এবং তার পেলন, 
এই ছুইটায় জড়িয়ে তীর বেশ চলে যাবে। আমানের একজন সঙ্গী 
বলেন, বেশ চলে ঘাবে, ঘদি আমাদের মতন দল বেঁধে অতিথি বছরে 
দশ গনর বার না আঁদে। হরিদাম বাবু হাসতে হাসতে বল্লেন, 
আপনাদের আীর্বাদে তাতেও আট্টকাবে না। 

তার পর আর কি? রাঁত দশটার সময় মধ্যাহ্নের বাঁপারের তীয় 
গরিবন্ধিত সংস্করণ । তার পর এগারটার পরেই ষ্টেসনে গমন, শীতে 
কম্পন, পথে গাঁড়ী পরিবর্তন, দুইটার সময় ইন্দোরে গুনরাগমন। স্কুলের 
বাঁড়ীতে পৌঁছিতে রাঁত আঁড়াইটে, কোন রকমে লেপের মধ্যে প্রবেশ । 
ভোর চারটার সময়ই ইন্দে]র সাহিত্য-সন্মেলনের সদাজাগ্রত সম্পাদক 
শান প্রমথ ভায়ার আহ্বান "দাদা, উঠন, রাত চারটা বেজে গেছে ; 
বান প্রস্তুত। এখনই মাও যেতে হবে।” তথান্ত! 


স্প্প্পপপাসি 


না 

এবার মাঁঞুর কথা বলতে হবে। ইন্দোরে যাঁবার আগেই প্রবাসী 
সাহিত্য-সম্মেলনের কন্ধমী মহাশয়গণ একখানি পত্র ছাপিয়ে সকলের 
কাছে গাঠিয়েছিলেন। তাঁতে তীর! লিখেছিলেন যে, ধারা ইন্োরের 
সাহিত্য-দন্মেলনে যাবেন, তীরা যদি মা৫ দেখতে বেতে চান, তা হলে 
সম্মেলনের সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়কে পূর্বেই 
জানাবেন। কারণ মাঙ ইন্দোর থেকে যাট মাইল দূরে অবস্থিত। আঁগে 
থাকতে যান-বাঁহনের ব্যবস্থা না করলে মাধ দেখা মন্তবপর হবে না। 
মাঁ৫ুর ইতিহাসও তার! অতি মংক্ষেপে জানিয়েছিলেন। মাও দেখে 
'যেতে হ'লে গাড়ীভাড়া হিসাবে প্রত্যেককে পাচ টাঁকা দিতে হবে। এ 
কথাও তারা লিখেছিলেন। এই সংবাদ গেয়ে আমরা কলিকান্ 
থেকেই লিখে পাঠিয়েছিলাম যে, আমরা তিনজন মাঁ$ দেখ্তে যাৰ এব 
তার জন্য যে যান-বাহনের ব্যবস্থা করতে হয়, তা! যেন প্রমথবাঁবু করে 
রাখেন। 

ইন্দোবে গিয়ে প্রমথবাবুকে জান|লাম যে আমাদের একজন অর্থাং 
মান জুধাংশুশেখর ভাঁয়া আমেন নাই, সুতরাং আমাদের জন্য দুইটা 
“সিট? যেন রিজার্ভ করা হয_শ্রীমান নরেন আর আমি বাব; আর 
তখনই ভাড়া হিসাবে দশ টাকা দয়ে দিলাম। সেখানেই শুন্লামূ বে. 
৩০ শে ডিসেম্বর ববিবার অতি প্রত্যুষে মাও যাবার ব্যবস্থা হয়েছে। 
২৯ শে তারিখটায় ইন্দোবে কৌন কাজই ছিল না; এদিকে আমাদেরও 
সময় কম। সেইজন্য আঁমরা ২৮ শে শুক্রবার রাত্রিতেই উক্জয়িনী যাবার 


নল সাজু 


আস্ব, আর পরদিন প্রত্যুষে মা বাব। তারপর উজ্জয়িনীতে বিলম্ব 
হয়ে হাওয়ায় আমরা সেদিন রাত দুইটার সময় ইন্দোরে ফিরে আমি, আর 
রাত না পোহাতেই মা$ বাবার জন্ প্রস্তুত হই ; এ কথ পূর্বেই বলেছি। 
তাই, ভোর চারটে বাজতে না বাজতেই যখন সদা-জাগ্রত প্রমণবাবু 
এসে ডাকূলেন “দাদা উঠুন, এখনই মা€ যেতে বব,” তখন বাক্াবায় না 
করে উঠে পড়লাম এবং সেই দারুণ গ্রীতের মধ্যে তন জডত অবস্থায় 
বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি আমাদের জন্ত একখানি “বাস” দীড়িয়ে আছে । 
এ ধিশে ডিসেম্বর ভোর-বেলার কথা । 

একে ভয়ানক শীত, তাতে সারারাতি নিদ্রা হয় নাই; বাসের মধ্যে 
আর কে কে আছেন, নেই অন্ধকারে ত৷ বুঝতে পারলাম না । বাসে 
উঠে এক পাশে ব'সে পড়লাম। পাঁচটা বাজ্বার পূর্বেই গাড়ী ছেড়ে 
দিল। মনে করেছিলাম, গাড়ীর মধ্যে একটু চোক বুঁজে বন্ব; কিন্ত 
তাকি হবার যো আছে,_থে ঝাকুনিঃ তাতে মরা মান্তষও জেগে ওঠে। 

বেতে হবে ষাট মাইল পথ। মাইল ছুই তিন যাবার পরই পূর্বদিক 
একটু ফরসা হোলো। তখন দেখলাম “বাসের আঝোহী চোদ্দ জন। 
এই চোদ্দ জনের মধ্যে একজন মহিলাও ছিলেন; তিনি আমাদের শ্রদ্ধেয় 
বন্ধ, স্ুপ্রসিদ্ধ চিত্র-শিলী শ্রীযুক্ত মপীন্দ্রকুমার গুপ্ত মহাশয়ের সহধন্দিণী। 
মণীন্দরবাবুও যে আমাদের সঙ্গী, সে কথা না বললেও চলে । 

এই ত আমরা চোদ জন মাত্র বাত্রা; কিগ্ত শুনেছিলাম আরও 
অনেকে বাবেন। তারা কোথায়? আমাদের কেদার দাদ! (শ্রীযুক্ত 
কেদারনাথ বন্োপাধ্যায়) ও তার সঙ্গী শ্রামান সুরেশচন্্র চত্রবন্তীরও 
থে মাও দেখতে যাওয়ার কথা ছিল) তারা কৈ? তখন জান্তে পারা 
গেল বে, পূর্বদিন অর্থাৎ ২৯ শে ডিসেম্বর শনিবার মধ্যাহ্ুকালেই প্রকাগ 
একদল তিন চারখান! “বান” বোঝাই হয়ে মা বাত! করেছেন । তাক! 


ম্যভ্ডান্রভ ৯৬ 


.রাক্রিতে ধারের ডাক-বাংলায় থাকবেন এবং খুব ভোরে সেখান থেকে যাত্রা 
করে মা$ দেখে দিবা দ্বিপ্রহরের মধ্যেই ইন্দোরে ফিরে আম্বেন। ইনোর 
_.থেকে ধার বা ধারা নগরী চল্লিশ মাইল; আর ধার থেকে মাও 
কুড়ি মাইল। 

আমরা যখন ধাকে পৌছিলাঁম, তখন সাঁড়ে সাতটা। ডাক-বাংলার 
সম্মুখে গিয়ে দেখি প্রকাণ্ড একটা দল মাঁঞ যাবার জন্ গ্রস্তুত হয়েছেন। 
তারা সংখ্যায় প্রার ত্রিশজন। আমাদের কেদার দাদাও সেই দলে 
আছেন। পাঁচ ছয়টা মহিলাকেও দেখলাম। তীরা সবাই পূর্ববদিন 
সন্ধার মময় এসে এই ডাঁক বাংলায় আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং এখানেই 
রাত্রির ভোজন শেষ করেছিলেন! খুব ভোরে উঠেই তাদের মাও যাবার 
কথা ছিল, কিন্তু প্রাতরাশের ব্যবস্থা করতে করতে তাদের বেলা হয়ে 
গিয়েছিল। তীবা কিন্তু সে কথা স্বীকার করলেন না; কেদার দাদা 
বল্লেন “আগের দিন এগিয়ে আছি বলেই কি আপনাদের ফেলে মাও 
যেতে পারি দাদা! তাই এতক্ষণ পথের দিকে চেয়ে আছি।” তারা 
তখন বাত্রামুখী ; স্থুতরাং আমাদেরও সেখানে আর অপেক্ষ! করতে হোলো 
না। আমাদের সঙ্গী চিত্র-শিল্লী গুপ্ত মহাশয় ও তাঁর সহ্ধর্ষিণী, যে 
“বাসে? মহিলারা ছিলেন, তাইতে গেলেন। তাঁতে আমাদের ভার লাঘব 
হোলো না; 'মামরা ধার থেকে আর একটী সঙ্গী সংগ্রহ করলাম। ইনি 
থার ইংরাজী বিগ্ভালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত সত্যচরণ ঘোষ মহাশয়। 
ধারে তিনিই একমাত্র বাঙ্গালী । সত্যবাবুকে সঙ্গী পেয়ে আমাদের ভারী 
সুবিধা হয়েছিল-_এমন "গাইড+ কিন্ত, আর কেউ পান নাই। অত্যবাবু 
অনেকদিন এই দেশে আছেন। তাঁকে দেখলে বাঙ্গালী বলেই মনে হয় 
না__চাল চলন, পোঁষাক-পরিচ্ছদ সব মারাঠীর মত। তা ব'লে বাঙ্গীলা 
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হরেছিল ; তিনি এ অঞ্চলের ইতিহাস একেবারে কণঠস্থ ক'রে ফেলেছিলেন। 
দেশের ইতিহাসের প্রতি অনুরাগরপরবশ হয়েই বে তিনি এ-দেশের ইতিহীস 
গড়ে ফেলেছেন, তা নয় _বাধ্য হয়ে তাঁকে দমন্ত ইতিহাসের খোঁজ নিতে 
হয়েছিল, ধার ও মার প্রত্যেক ইঞ্টক-খণ্ডের সহিত পরিচিত হ'তে 
হয়েছিল। আমাদের মাঁ$ যাওয়ার মাঁস চারেক পূর্বে ভারতের বড়লাট 
বাহাদুর মার ভগ্রাবশেষ দেখতে গিয়েছিলেন। তাকে মাগুর ইতিহাস 
শোনাবার এবং সমন্ত দেখাবার ভার সত্যচরণবাবুর উপর পড়েছিল। 
তারই জন্ক ভদ্রলোককে অনেক দিন আগে থেকে, যেখানে যা জীন্তে পারা 
মন্তব সে সমন্তই জান্তে হয়েছিল ; আর সেই বহু ক্রোশ পরিধি-বিশিষ্ট 
হিংস্র-জন্থ-সমাকুল দার ধ্বংসাবশেষের প্রত্যেক স্থানটা পাঁচ-সাতবার 
ক'রে দেখে ঠিক রাখতে হয়েছিল। সেই বে ইতিহাস পড়া হরেছিল এবং 
মার সব স্থান দেখা হয়েছিল, তা যেমন লাট সাহেবের কাঁজে লেগেছিল, 
তেমনি আমাদেরও কাঁজে লেগে গেল ; সুতরাং মত্যবাবুর মত মঙ্গী পেয়ে 
আমাদের খুব লাভ হয়েছিল) আমরা মাঞুর অনেক স্থান দেখতে 
পেয়েছিলাম । 

আগের দিন বারা এসেছিলেন, ভারা ঘখন বেরিয়ে গেলেন, তখন 
মামরা আর অপেক্ষা ক'রে কি করব। গোঁপন ক'রে কাঙ্গ নেই, 
আমাদের একটু চাপান করবার ইচ্ছা হয়েছিল। এ ইচ্ছারও অপরাধ 
নেই। সেই পূর্ব-রাত্রি দশটার সময় উজ্জয়িনীতে হরিদাসবাবুর বাড়ীতে 
মাহার ক'রে ঘাত্রা করেছি; তারপর বল্তে গেলে সমস্ত রাজি জেগে রেলে 
এসেছি। শেষ-রাত্রিতে ইন্দোরে পৌছে একটু বিশ্রামের চেষ্টা করছি+ আর 
অমনি মাও বাত্রা ) চা-পান ত দূরে থাক, হাতে-মুখে জল দেবারও অবসর 
চর নাই। তারপর এই চল্লিশ মাইল “বাসে আগমন। এতে একটু চা 
হই শীতের মধ্যে হাঁতের কাছে এলে যে খুব ভাল হোতো, সে কথা বলা 
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বাছুল্য। কিন্ত, যে রকম অবস্থা সেই ডাক-বাংলার তখন দেখলাম, 
তাতে চায়ের নাম করবারও ভরসা হোলে! না) বেশ বুঝতে পারা গেল, 
বাংলায় যা কিছু ছিল, সব এই পূর্ববাগন্তকের দল শেষ করে দিয়েছেন। 
কাজেই প্রাতরাশ দূরে থাক, এক পেয়ালা চাও পাঁওয়া৷ গেল না। আমরা 
মাওুর দিকে যাত্রা! করলাম। ৃ 

সঙ্গী সত্যচরণবাবু বল্লেন যে, এখনই যাবার পথে, ধারে যা দ্রষ্টব্য 
আছে, তা দেখে ফাওয়া ভাল) কারণ ফিরে এসে হয় ত সময়না 
থাকতে পারে, ক্লান্তিবোধও হ'তে পারে। আমাদের সঙ্গীরা কেউই 
এ প্রস্তাবে সম্মত হলেন না, তারা আর পথের মধ্যে অপেক্ষা করতে 
চান না। তাদের অসন্মতিতে বিশেষ কর্ণপাত না ক'রে সত্যবাবু 
আমাদের নিয়ে গেলেন ভোজ রাজার শিক্ষালয় ও ঠাকুরবাড়ী দেখাতে। 
শিক্ষালয় বা বিদ্ভালয় এখনও ভেঙ্গে পড়ে নাই, তবে জীর্ণ হয়ে গেছে। 
ঠান্কুরবাড়ী ঠিকই আছে; বোধ হয় এগুলি বর্তমান ধার দরবার 
থেকে সংস্কৃত হয়েছে। ধারে আর যা যা দেখবার আছে ফিরবার 
পথে মে সব দেখা যাবে বলেঃ আমরা সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম ;- 
সম্মুখে তখন কুড়ি মাইল পথ, বেলা তখন আটটা বেজে গিয়েছে এব' 
শুনলাম .এই কুড়ি মাইল সমতল পথ নয়, পাহীড়ে উঠতে হবে, চড়াই 
উত্রাই অনেক আছে। 

এইখানে মাগুর একটু অতি মংক্ষিপ্ত ইতিহাস না বন্লে চল্ছে না। 
এ ইতিহাসের গোড়ার দিকটা যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রাজ-পরিবপ্তনের কথা থাক্‌- 
লেও শেষের দিকে বেশ একটা! প্রণয় ঘটিত ব্যাপার আছে। সুতরাং 
ইতিহী্টা মোটেই নীরস হবে না, এ ভরস! পাঠকদিগকে দিতে পারি। 
: « ফেরিস্তা বলেন, অশোক যখন উজ্জয়িনীর রাজ-প্রতিনিধি ছিলেন, 
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ছিলঃ এ কথ! অনেক এতিহাসিক ব'লে থাকেন। যশোবন্তদেবের সময় 
মালব দেশের গৌরব স্বপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এ কথা শুন্তে পাওয়া যায়। 
তারপরই এলেন প্রমার রাজপুতগণ। এই রাজবংশের মধ্যে খুব নামওয়াল৷ 
রাজা! ছিলেন ভোজদেব। ধার নগরে এখনও ভোজ রাজার অনেক 
কীর্তি বিদ্যমান এবং এই তোজরাজার সম্বন্ধে অনেক কাহিনী এখনও 
শুন্তে পাওয়া যায়। তারপরই এদেশে মুসলমানের আগমন। দিল্লীর 
বাদশা আল্তামাস্‌ ভিল্সা ও উজ্জয়িনী লুষ্ঠন করেন। বাদশ! আলা" 
উদ্দীন এই প্রদেশ অধিকার করে একে একেবারে দিল্লী সাম্রাজ্যের একট! 
বড় রকম স্ুবা করে দেন) এবং দিলাওয়ার খা এই প্রদেশের স্ুবাদার 
হয়ে ১৪০১ খুষ্টান্দে দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করেন এবং নিজেই স্বাধীন 
নরপতি হয়ে বসেন; এবং সেই থেকে ১৫৩৪ খুষ্টাৰ পর্যন্ত এ প্রদেশ 
স্বাধীনতা ভোগ করে। পরে ১৫৩৪ অব গুজরাটের বাহাছুর শাহ এই 
দেশ দখল করেন। মোগল সম্রাট হুমায়ুন এসে বাহাদুর শাকে তাড়িয়ে 
দেন। শেষে হুমাধুনকেও স্থির থাকৃতে দিলেন না! শের শাহ। শের শাহ 
মালয় জয় করে একেবারে মাঙুতে এসে পড়লেন এবং তার একজন 
প্রধান সেনাপতি স্থজায়াত খাকে মার স্বাদারী পদে অভিষিক্ত করে 
দিল্লী চলে গেলেন। হুমাধুন পরে বন পুনরায় দিল্লীর বাদশাহী পেলেন, 
তখন আর মাগুর দিকে দৃষ্টি করবার তার সময় হোলো না, রাজা পুনঃ- 
প্রাপ্তির কিছুদিন পরেই তার দেহান্ত হয়। এদিকে স্জায়াত খাই মাও 
রাজ্যের কর্তী হয়ে বসেন, দিল্লীর অধীনতা অন্বীকার করেন। তাহারই 
পুল্রের নাম ইতিহাস প্রসিদ্ধ বাজিদ। তিনি বাজ বাহাদুর নামেই 
পরিচিত। এই বাজ বাহাদুরের সময়ই মাঁওুর যথেষ্ট শরীবৃদ্ধি হয়। কিন্তু? 
এশ্রী বেশী দিন স্থায়ী হোলো না; দিল্লীশ্বর আকবর বাজ বাহাছুরকে 
পরাজিত করে মাওু রাজ্য মোগল-সাত্রাজ্যতুক্ত করে দিলেন। তার পর 
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মোগল রাজ্য যখন পতনের দিকে গেল, সেই সময় গিরিধর বাহাদুর নাঁমে 
একজন নাগর ব্রাহ্গণ কিছুদিন মাঁঞুতে রাজত্ব করেন। তার হাত থেকে 
মারাঠারা এই রাজ্য কেড়ে নেন এবং এখন পধ্যন্তও মা ধার-রাঁজোর 
অন্তর্গত হয়ে রয়েছে । মোট কথ! এই যে, বাজ বাহাদুরের পরলোঁক- 
গমনের পরই মাও রাজ্যের ধ্বংস আরন্ত হয় এবং কিছুদিনের মধ্যেই 
মাঙুর সমস্ত গরিমা ধ্বংস-ন্তপে পরিণত হয়; বড় বড় অট্টালিকা, রাজ- 
প্রাসাদ, মস্জিদ ভেঙ্গে পড়তে থাকে, আর মানুষের স্থান পশুরা দখল 
ক'রে বসেন। মা এমন জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে পড়ে এবং সেখানে হিং 
জন্থর এমন প্রাছুর্ভাব হয় থেঃ এই ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রবেশ করতে কেহ 
সাহসী হ'তেন না। 

মাগুর অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হ'তে থাকল; সেখানে বারা বাস 
করত, তার! হিংস্রজন্র ভয়ে পালিয়ে গেল; চারিদিক জঙ্গলে পূর্ণ 
হয়ে গেল; এতকালের রাজধানীর বড় বড় প্রাসাদ সব ভেঙ্গে পড়তে 
লাগল। কারও দৃষ্টি সেদিকে পড়ল না) মাঁঞ রাজধানী মহাশ্বশানে 
পরিণত হ'য়ে গেল। 

শুভক্ষণে ১৮৭৫ খুষ্টান্দে ভারতের তদানীন্তন বড় লাট লর্ড নর্থক্রকের 
দৃষ্টি মাগুর দিকে আকৃষ্ট হোলো; বাজ বাহাছুর ও রূপমতীর লীলাস্ল 
দেখবার বাসন! তাঁর জাগ্রত হোলো। তিনি মাঞঁতে গেলেন। বাইরে 
থেকে এই বিশাল ধ্বংসাবশেষ দেখে তিনি বাথিত হলেন। তাঁর আদেশে 
ধার দরবার অন্ততঃ কিঞ্চিৎ রক্ষা করতে অগ্রসর হলেন, দরবাঁর 
থেকে ত্রিশ হাজার টাঁকা খর5ও করা হোলো; কিন্তু জঙ্গল পরিষার ও 
জীর্ণসংস্কার সামান্ মাত্রই অগ্রসর হৌলো। তাঁর পর আবার জঙ্গল 
বাড়তে লাগল, প্রাসাদ মম্জিদ ভেঙ্গে পড়তে লাগল । মাগুর সংস্কার ও 


৯০৯ মাপ 


ভারত গবর্ণমেন্ট তখন প্রথমে কুড়ি হাজার টাকা মাঁঞুর জন্ত মঞ্জু 
করলেন; তার পরের বতসর গবর্ণমেটে আরও চল্লিশ হাজার 
টাকা দিয়েছিলেন। প্রত্ততন্ববিভাগের হাতে এই জীর্পোদ্ধারের ভার 
পড়েছিল। সেই সময় যে কয়েকটা প্রাসাদ ও মস্জিদের সংস্কার 
সাধিত হয়েছিল, তার বিশেষ বিবরণ 4১70৮8901061681 ১০1৩ 
041001% ১৯০৩-৪ অবের বাধিক রিপোটে প্রকাশিত হয়েছিল, তাঁর 
পর আমরা যখন মা$ দেখতে গিয়েছিলাম, তার কয়েক মাস পূর্বে 
আগষ্ট মাসে (১৯২৮) বণ্তমান বড় লাট লঙ আর্উইন বাহাদুর মা? 
দেখতে গিয়েছিলেন । সেই সগর রাস্তা ঘাট ও প্রাসাদগ্ডলি পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্ন করা হয়েছিল। তাই আমাদেরও মাঃ দেখবার অনেক সুবিধা 
হয়েছিল। 

মাগুর আমল কথাই কিন বলা হয় নি। সেটা হচ্চে রূপমতীর 
কথা! রূপমতীর অন্ব্ধে এ প্রদেশে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে। 
সেই সমপ্ত কাহিনী থেকে বেছে নিয়ে দুইটার সঙ্থন্ধে কিছু বন্তে 
চাই। কেহ কেহ বলেন, রূপমতী সারঙ্গপুরের এক ্রাঙ্মণের ন্তা। 
বাজ বাহাছুর রাজা হবার পূর্বেই রূপমতীর রূপ দেখে মুগ্ধ হন ; এবং যখন 
তিনি রাঙ্ প্রাপ্ত হন, তখন রূপমতীর পিতার অগ্গমতি নিয়ে তিনি তাঁকে 
বিবাহ করেন। 

এ কাহিনীটি নানা কারণে বিশ্বামযোগ্য নয়। তার মধ্যে প্রধান 
কারণ হচ্চে এই যে, রূপমতীর ব্রাঙ্মণ পিতাঃ কন্তা রাজরাণী হবে এই 
লোভে মুনলমানের হাতে কন্যা সমর্পণ করতে কিছুতেই রাজী হতে পারেন 
না। বড়মানুষ বা রাজারাজড়ার কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু গরীব ব্রাঙ্মণ কিছুতেই 
এমন কাজ করতে পারেন না। সুতরাং দ্বিতীয় যে কাহিনীটি বন্ব, তা 


স্জ্যভারভ ৯০২ 
অর্থাৎ উপন্াসের ঘটনা, এই কাহিনীতে তা যথেষ্ট পরিমাণে আছে। সে 
কাহিনী এই__ 

ধরমপুরী নামে একটা ক্ষুদ্র গ্রামে থান সিং নামে একজন রাঠোর 
রাজপুত বাদ করতেন। তিনি সম্পত্তিশীলী না হলেও মধ্যবিত্ত সম্বান্ত 
গৃহস্থ ছিলেন। তাঁর একটা পরমাস্থন্দরী কন্য! ছিল। কন্যাঁটার অলোক- 
সামান্ত রূপ দেখে তার নাম রাখা হয়েছিল রূপমতী। 

রূপমতীদের বাড়ীর কাছেই একটা অরণ্য ছিল। অনেকে সেই 
অরণ্যে শিকার করতে আম্ত। সেই অরণ্যের মধ্যে, রূপমতীদের বাঁড়ীর 
অনতিদুরেই, একটা ঝরণা ছিল। রূপমতী ও তার সঙ্গিনীরা অনেক 
সময় সেই ঝরণার তীরে বেড়াতে আস্ত । 

একদিন তারা যখন এ ঝরণার কাছে ব'সে আছে, তখন এক রাজ- 
পুত্র তার সঙ্গীদের নিয়ে সেই জঙ্গলে শিকার করতে এসে ঘটনাক্রমে মেই 
ঝরণার নিকট" উপস্থিত হয়েছিলেন। এই রাজপুত্র আঁর কেহই নন 
মার স্থবাদার বাজ বাহাছুর। অরখ্যের মধো এমন অতুলনীয় সুন্দরী 
কিশোরীকে দেখে বাঁজ বাহাদুরের সঙ্গীরা তাকে জোর করে ধরে নিয়ে 
যেতে উৎসুক হোলো। কিন্তু বাজ বাহাদুর তাঁদের নিষেধ করলেন। 
তিনি এই পরমাস্ুন্দরী কিশোরীর রূপ দেখে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। 
বাজ বাহাছুরও অতি রূপবান যুবক ছিলেন? রূপমতীও তাঁর দিকে 
ুগ্ধ নয়নে চেয়ে রইলেন। 

বাঁজ বাহাদুর তখন ধীরে ধ্বীরে রূপমতীর কাছে গিয়ে প্রেম-নিবেদন 
করলেন এবং আত্মপরিচয়ও দিলেন। কুমারী যদি সম্মত হয়, তা হ'লে 
তাকে মাওুতে নিয়ে গিয়ে পরম সমাদরে রাখবেন, এ কথাও বাজ বাহাদুর 
বল্লেন। রূপমতী তখন বল্ল “যদি আপনি এ পবিত্র রেওয়া নদীর 


৯০৩ রা ্ মাও 
হ'লে আমি আপনার বিবাহ প্রস্তাবে সম্মত হতে পারি।” এই অসম্ভব 
প্রস্তাব শুনে বাজ বাহীছুর ক্ষণকাঁল নীরব হয়ে রইলেন 3 তাঁর উত্তর 
দিবার কোন কথাই মনে হোলো না। আর এমন অসম্ভব আব্দার যে 
একটা পল্লীবািনী কিশোরী করবে, তা তিনি মনেও করেন নাই। তাকে 
জোর করে রাজ-প্রাসাদে নিয়ে যেতেও তার মত সদাশয় রাজার অভিপ্রায় 
হোলো না। তিনি তখন সমন্্রমে রূপমতীকে অভিবাদন ক'রে নিরাশ 
হদয়ে মাঁগুতে চ'লে গেলেন। ঢু 

বিধর্মী বাঁজ বাহাদুর রাঠোর কুমারীর মুখ দেখতে পেয়েছে; সুধু 
দেখাই নয়, রূপমতী তার সঙ্গে কথা বলেছে, তাকে কঠিন সর্তে বিবাহ 
করবে বলে কথা দিয়েছে, এ সংবাদ গোপন থাক্ল না) তার সঙ্গিনীরা 
গ্রামে গিয়ে কথাটা প্রচার করে দ্িল। রূপমতীর পিতা এমন অপমানকর 
ব্যাপার শুনে রাগে অধীর হয়ে পড়লেন। তখনই পঞ্চায়েত ডাকা! 
হোলো। পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্ত হোলো যে, রূপমতীকে সেই দিনই 
বিষপানে আত্মহত্যা ক'রে এই মহাঁপাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। 

সেদিন আবার গ্রামে বসন্তোৎসব ছিল। রূপমতীকে বিষদানে হত্যা 
করা হবে, এই কথা শুনে গ্রামের পুরোহিত তাড়াতাড়ি সেখানে উপস্থিত 
হলেন এবং রূপমতীর পিতা ও অন্ঠান্ট সকলকে অন্রৌধ করলেন যে, এই 
বসস্তোৎসবের দিনে গ্রামের সর্বাপেক্ষা স্ন্দরীকে এমন ভাবে শান্তি দিয়ে 
কাজ নেই। সেদিনের মত বিধান বন্ধ থাকুক; পরদিন রূপমতী বিষ- 
গানে প্রাণত্যাগ করবে। বৃদ্ধ পুরোহিতের আদেশ কেহই অমান্য করতে 
পারলেন না ) সেদিনের মত বিষদানের ব্যাপার বন্ধ থাকল। 

সেই রাত্রিতে রূপমতী স্বপ্ন দেখল, রেওয়া দেবী তার সম্মুখে 
আবিভূতী। হয়ে তাকে বল্ছেন “তোর উপর আমার দয়! হয়েছে। তোর 
কথ! রক্ষা কাবছি । 


সধ্যভ্ডাল্পভ ৯০৪ 


আমার পবিত্র জল ধারাকারে বাহির হচ্চে। তুই বাঁজ বাহাদুরের কাছে 
যে কথা বলেছিদ্‌ আমি তা! পূর্ণ করেছি। এখন তুই বাক্জ বাহাদুরকে 
আত্মসমর্পণ কর। তোর প্রতিজ্ঞা তুই পালন কর।” 

রে“়্া দেবী সুধু রূপমতীকেই স্বপ্নে এ আদেশ দেন নাই, বাজ বাহা- 
দুরকেও সেই রাতে দর্শন দিয়ে এ কথা বলেন। বাজ বাহাছুর প্রাতঃকালে 
উঠেই দেবী-নিষ্দিষ্ট সেই তেতুলতলায় গিয়ে দেখেন, পবিত্র জলধারা সেই 
তেতুল গাছের পাঁশ দিয়ে উৎসারিত হচ্চে। তিনি তখনই ঘোড়ার চঠড়ে 
রূপমতীর গ্রামে উপস্থিত হলেন। সকলেই এই আশ্ষ্্য কাহিনী শুন্ল। 
দেবীর আদেশ, আর সে আদেশের প্রত্যক্ষ নিদশনও ররেছে। তখন 
কেহ আর কোন আপন্ডি করতে পারল না; রূপমতী তার সত্য রক্ষার 
জন্য বাঁজ বাহাঢুরের সঙ্গে মাঞতে চলে গেল। 

তার পরেও কিছু আছে। এই প্রণরীধুগল মহাস্্খে বাঁ করতে 
লাগ্লেন। উভয়েই কৰি ছিলেন, উভরেই গীতবাছ্ধে অন্রক্ত ছিলেন। 
শুনতে পাওয়া যাঁর, বাঁজ বাহাদুর তার প্রীসাঁদ থেকে কবিতা লিখে 
রূপমতীর প্রাসাদে পাঠিয়ে দিতেন, রূগমতী আবার তার উত্তরে কবিতা 
লিখে পাঠাতেন। মে মকল কবিতার অনেকগুলো এখনও শুন্তে 
পাওয়া যায়। ধারা বাজ বাঠাছুর ও রূপমতার এই সকল কবিতা পড়তে 
চাঁন, তারা 1, 01. 07000 0.1. ৪ মহোদয়ের লিখিত পুস্তক 
পাঠি করলে সমস্ত বিবরণ জান্তে পারবেন 

যেদিন আকবর বাদশাহের সেনাপতি আদম খা বাজ বাহাদুরকে 
পরাজিত করলেন, সেই দিন বাজ বাহাদুর রূপমতীকে সংবাদ পাঠালেন 
যে, আর কোন উপায় নেই, রূপমতী যেন তার প্রাসাদ থেকে কোথাও 
পলায়ন করেন। এই মংবাদ পেয়ে রূপমতী বাজ বাহাছুরকে ক'লে 


৯০০৮ সাঞ্ু 
বাহাছুর কালবিলম্ব না করে রূপমতীর প্রাসাদে গিয়ে দেখেন) 
রূপমতী হীরকচূর্ণ সেবন করে প্রাণত্যাগ করেছেন। তীর দেহ 
শখ্যার উপর পড়ে বয়েছ। রূপমতীর কথা এইখানেই শেষ। 

এইবার আমাদের ভ্রমণ-বৃত্ীন্ত বলি। ধার থেকে মা$ কুড়ি মাইল 
পথ। এই কুঁড়ি মাইল পথ যেতে আমাদের ছুই ঘণ্টা সয় লেগেছিল। 
আর এই ছুই ঘণ্টাকাঁল সত্যচরণ বানু মা$ ও ধারের ইতিহাস অবিশ্রান্ত 
বলতে বলতে গিয়েছিলেন। আমরা অনেকেই শুনেছিলাম, কিন্ধ আমি 
ত বল্তে পারি, তার বণিত এই ইতিহাসের সামান্য ঢুই চারিটা কথা মাত্র 
মনে আছে। 

মাঞতে ঘখন পৌছিলাম, তখন বেলা দশটা । গাড়ী থেকে নেমে 
সেই বে ধ্বংস-সপের মধ্যে প্রবেশ করলাম, তার আর অন্ত পেলাম না; 
শুধু প্রামাদ আর রমম্জিনের ছড়াছড়ি; আর সে সবের কতক বা একেবারে 
ভূমিসাৎ হয়েছে, কতকগুলো বা অতি কষ্টে দাড়িয়ে আছে; গুটিকরেক- 
মাত্র প্রত্বতত্ববিভাগের চেষ্টায় মৃৎসমাধি থেকে মাথা তুলেছেন। ক্রোশের 
পর ক্রোশব্যাপী স্থান জুড়ে সুধু প্রাসাদ আর মস্জিদ,মন্দির আর জলাশয় ; 
আর দুরবিস্থৃত নিবিড় জঙ্গল, তার ভিতরে সাপ বাঘ ও হিংস্র 
অবাধ রাজত্ব! 

এখনও মাঙুতে বা দেখতে পাওয়া বার এবং যেগুলির মধ্যে প্রবেশ 
করবার সাহস হয়, তার মধ্যে গুটিকয়েকের নাম বল্ছি; ঘথা-_ 
হিন্দোলামহল, জাহীজ্মহল (জলাশয়ের মধ্যে নিশ্সিত ঝলে এই নাম 
হয়েছে ), হা'বেলীমহল, ধাইমহল, চম্পা বাউড়ি, জামি মন্জিদ, মাদ্রাসা, 
মহম্মদ খিলিজির সমাধি, হোসেন শাহের সমাধি, বাঁজ বাহাদুর ও বূপ- 
মতীর প্রাসাদ, আস্রফি মহল। এইগুলিই প্রধান এবং গবর্ণমেন্টের 


মম্ভারভ ৯০৬ 


পথ আছে। এ ছাড়া ছোটখাটো আরও অনেক প্রাসাদ আছে? 
তাদের কয়েকটার নাম বল্ছি, যথা-__সাতকুঠুরী, চোরকুঠুরী, এক থাস্বঃ 
রেবা কুণ্ড, সাগর.তালাও, নীলকণ্েশ্বর শিবের মন্দির, ইত্যাদি। চম্পা 
বাঁউড়ি মাটার নীচের একটা প্রা্াদ; উপর থেকে ছোট ছোট সিঁড়ি 
নীচে নেমে গিয়েছে। প্রথমে ত আমর! নামতে সাহস পেলাম না, যদি 
কোন হিংস্র জন্ব সেখানে থাকে । সত্যচর্ণবাঁবু অভয় দিলেন, নীচের 
মহলে সে সব কিছু নেই) লাট সাহেবের তয়ে তাঁরা জঙ্গলে আশ্রয় 
নিয়েছেন। তাই সাঁহম ক'রে নীচে গিয়ে দেখি প্রকাণ্ড চক-মিলানো 
প্রাসাদ: দারুণ গ্রীষ্মের সময় বাদশীরা এখানে আশ্রয় নিতেন। এই. 
চক-মিলানে! প্রাসাদের চত্বরে আবার একটা সরোবর আছে। 
সেকালে বোঁধ হয় জল যাতায়াতের পথ ছিল; এখন আর তার সন্ধান 
পেলাম না; জল একেবারে কৃষ্ণবর্ণ। 

আর একটা ছোট প্রাসাদ দেখলাম, তাঁর নাম পূর্বেই উল্লেখ 
করেছি--ধাই মহল। এই অট্রাললিকাটি রাস্তা থেকে নীচে এবং একটু দূরে। 
এই ধাই মহলের একটা বিশেষত্ব আছে। রাস্তার উপর এক স্থানে একটা 
কা্ঠ-ফলক রয়েছে। তাঁতে লেখা আছে [0০8০ 2০101 এই স্থান 
থেকে ধাই-মহল পর্য্যন্ত সরলরেখা-পথের যেখানে ইচ্ছা সেখানে দীড়িয়ে 
কোন কথা বললে তখনই দ্বিগুণ উচ্চ স্বরে তার প্রতিধ্বনি হয়। এই 
সরলরেখা-পথ ছেড়ে বীয়ে কি ডাইনে সামান্ত দূরে দীড়িয়ে কথা বন্লেও 
তার আর প্রতিধ্বনি হয় না। আমরা এই প্রতিধ্বনি-রেখায় দাড়িয়ে 
ঘে কথা বল্লাম, তারই প্রতিধ্বনি শুন্তে পেলাম। 

উপরে যতগুলি স্থানের নাম বল্লাম, সেগুলি দেখতে দেখতেই বেলা 
প্রায় একটা বেজে গেল; এখনও কিন্ত রূপমতীর প্রাসাদ দেখা হয় নাই। 


০৭ সাও 


অবস্থিত। আমরা তখন “বামে” উঠে রূপমতীর প্রাসাদ দেখতে গেলাম। 
জম্মা মস্জিদের নিকট থেকে আমর! “বাসে” উঠ্লাম। ছুই মাইল পথ. 
অতিবাহিত করে এক স্থানে “বাস” ঠাড়িয়ে গেল। দেখাঁন থেকে চড়াই 
আরম্ত। সে চড়াইতে বাস উঠতে পারবে না; ভাল মোটর থেতে পাবে। 
ভাই ত, এখন এই ুধা-ৃষ্ণায় কাতর হয়ে এতটা পথ উঠি কি করে। 
সৌভাগাক্রমে সেই সমর আমাদেরই বন্ধ, কাণীর সর্ধজনপরিচিত শ্রীধুক্ত 
রায় ললিতমোহন সেন বাহাছুর তাঁর একটা মেরে নিয়ে একখানি মোটরে 
চড়ে সেই চড়াইয়ের মুখে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর মোটে একটু স্থান 
ছিল। তিনি আমাকে দেখে তাঁর মোটরে তুলে নিলেন। রূপমতীর 
প্রাসাদের দুয়ারের কাছে আমরা নামলাম । 

প্রাসাদটী পাহাড়ের উপর অবস্থিত। একতল! বাঁড়ী। সিঁড়ি দিয়ে 
উপরে গিয়ে দেখ! গেল, চারি কোণে চারটী গন্ুজ এখনও দাড়িয়ে আছে। 
শন্লাম, এই গম্ুজে বসে রূপমতী সেতার বাজিয়ে গান করতেন এবং 
ছই মাইল দৃরে প্রাসাদের উপর ব*সে বাজ বাহাদুর সেই গাঁনের উত্তর 
দিতেন। কথাটা বিশ্বাস কর! কঠিন-_দূরত্ব বে ছুই মাইল! তখন 
রেঁডিয়ো ছিল কি? 

রূপমতীর প্রাসাদ থেকে যখন নাম্লাম, তখন বেলা প্রায় আড়াইটে। 
এহক্ষণের মধ্যে মুখে একটু জলও দিতে পারি নাই; ক্ষুধায় তৃষ্কায়। আর 
পথশ্রমে সকলেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম । তখন সত্যবাবু বল্লেন, জুম্মা 
মগ্জিদের কাছে যে কালীবাড়ী আছে, সেখানে গিয়ে বিশ্রাম ও জলযোগ 
করা াবে। জলবোগ থে কি হবে, তা ভেবে পেলাম না। তা না হোক, 
হাত-পা ছড়িয়ে একটু বিশ্রাম করতে পারলেই বীঁচি। 

আধঘণ্টা পরেই আমরা কালীবাড়ীতে এলাম। সেখানে দ্বিতলে 


'ন্য্যজ্ডাব্ুভি ৯০৬ 


পড়া গেল। একটু পরেই দেখা গেল, আমাদের সঙ্গী দুইজন “বাস, 
থেকে একটা ঝুড়ি আর একটা হীঁড়ি নিয়ে এলেন। ঝুড়িতে কতকগুলি 
লুচি আর হাড়িতে তরকারী ছিল। সকলে মিলে তাই প্রসাদ পাওয়া 
গেল। বলা বাহুল্য, আমাদের যে রকম ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছিল, তাতে 
এ রসদ পাচজনেরই কষপ্রিবত্তি করতে পাঁরে না; তাতেই চোদ্জন মান্তব 
কিঞিৎ জলযোগ করে এবং একটু বিশ্রাম করে প্রার চারটার সময় বেরিয়ে 
পড়া গেল। মত্যবাব্‌ তখনও বলেন “আরে, আরও যে অনেক দেখতে 
বাঁকী রইলো” রইলো ত রইলো মশাই ! যেতে হবে ষাট মাইল পথ। 

একটা কথা বলা হয় নাই; আমাদের অগ্রগত দলের ছুই একখানি 
বাসের সঙ্গে অনেক আগে একবার মাত দেখা হরেছিল ; তার পরেই তার 
ইন্দোরে চ'লে গিয়েছিলেন এবং অপরাহ্ণ ছুইটার সময়ই ইন্দোরে পৌছে- 
ছিলেন। অনেকে সেই সন্ধ্যার গাঁড়ীতেই ইন্দোর ত্যাগ করেছিলেন: 
আমাদের কেদার দাঁদীও সেই সঙ্গে ছিলেন। 

মাকে দণ্তবৎ করে আমরা বখন ধাত্রা করলাম তখন প্রার চারটে। 
সন্ধ্যার একটু পূর্বেই ধারে পৌছিলাম। সত্যবাঁৰ তখন ধরে বদ্লেন থে 
ধারের দুর্টা দেখতেই হবে। কি করা যায়! ছূর্গে যাওয়া গেল। বিশেষ 
ষটব্য কিছুই নেই; অশ্ন কয়েকটা কামান বন্দুক আছে, আর কয়েকজন 
শাস্বী আছে। সেখান থেকে নেমে ডাক-বাংলায় এসে একএকজন দুই 
তিন পেয়ালা চা পান করে একটু যেন সদীব হওয়া গেল। 

ধার থেকে যখন যাত্রা করা গেল, তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে । সারথি 
বল্লেন, এই সাড়ে আটটার মধ্যে অর্থাৎ দেড় ঘণ্টায় তিনি এই চল্লিশ 
মাইল পথ অতিক্রম করবেন। ভাল কথা। মাইল পনর এসেই বোধ' 
অচল! নিকটে আশ্রয়-্থান নেই, দুপাশে ধ, ধমাঠি। অনেক কান 


৯০৯ সাহু 
বারি। ইন্দোরের স্কুলে খন পৌছিলাম, তখন রাত্রি এগারটা। দেখি 
গ্রীনান শৈলেন্্রনাথ আমাদের অপেক্ষায় বসে আছেন। সেই বাঁত্রিতে 
নৈলেনের বাড়ীতে আমার আর নরেন্ত্রের অবস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে; 
মাহিত্য-মন্মেলনের অভ্যর্থনা-সমিতির ব্যবস্থা সেইদিন প্রাতঃকাঁলেই বন্ধ 
হরে গিয়েছে। তখন সেই বাত্রি এগারটার পর জিনিসপত্র নিয়ে টঙ্গায় 
আরোহণ করে রেসিডেন্পির সীমানার মধ্যে শ্রীমান শৈলেন্দের বাসায়, 
দাওয়া গেল। তারপর প্রচুর 'আহারের পর নিদ্রা বল্তে গেলে ছুই 
রাত্রের পর এই নিদ্রা! 

কথা ছিল, পরদিন গ্রাতঃকালে আহারাদি শেষ করে আমরা গুকারনাথ 
দেখতে বাব এবং সেখাঁন থেকে অজন্তায় বাব । আমরা দুইজন ছাড়া আরও 
এজন আমাদের সঙ্গী হবেন বলেছিলেন ; তার! আমাদের সঙ্গে বোশ্াই 
পরাস্ত বাবেন ! তীর! মাঁওতেও আমাদের সঙ্গী ছিলেন। ইন্দোরে এসে তীর! 
অন্ন স্থানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তীরা গোরক্ষপুর থেকে এসেছিলেন । 

বলেছি, পরদিন ৩১শে ডিসেম্বর সোমবার ইংরাজী বৎসরের শেষ দিন, 
ঘামরা ইন্দেরি ত্যাগ করব! কিন্ধ, ইন্দোরের বন্ধুদের যড়যন্ত্রে তা হোলো 
না। সকলেই বল্লেন, একটা দিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম না করলে দাদা নাকি 
নিশ্চই মারা বাবেন। সুতরাং তীরা আমাদের কিছুতেই মেদিন ছাড়লেন 
আমাদের সারাটা দিন-রাঁত ইন্দৌরে থাকৃতে হলো; গুঁকাঁরনাথ 
দেদার বাসনা ত্যাগ করতে হলো । 
 ইন্দোরেই ইংরাজী ১৯২৮ অন্ধের শেষ দিন বুবান্ধবগণের সঙ্গে 
মহান কাটানো গেল। পরের দিন ১লা জান্ঘয়ারী ১৯২৯ ইন্দৌর ত্যাগ । 

রর পর থেকে যা লেখা হয়েছে, তা আমি'লিখিনি ) আমার ভ্রমণ-সঙ্গী 
অবমন-বষটি, সোঁদরোপম, সুকবি শ্রীমান নরেন্্র দেব লিখেছেন। তাকেই 
মারি লিখতে অন্থরোধ করেছিলাম ; তিনি সে অনগরোধ রক্ষা করেছেন 


অনত্তার গথ 


অন্তাগুহা সনবন্ধে গ্রিফিথম সাহেবের প্রসিদ্ধ বইথানিই (10 
চ81060005 20006 0৫186 08763 ৪ 180৬ ) সর্বপ্রথম আমার 
এনে “অজন্তা' দেখে আদ্বার একটা অদম্য আগ্রহ জাগিয়ে তুলেছিল। 
কিন্ত, ইচ্ছামাত্রেই তো আর সব কাজ হ'য়ে ওঠে না। ইংরাজীতে একটা 
কথা আছে বটে”_যেখানে ইচ্ছা আছে__দেখানে উপায়ও আছে! 
কিন্তু আমার বেলা এ কথাটা অনেকদিন কাঁজে খার্টেনি; কারণ, ইচ্ছা 
আমার প্রবল থাকা সতেও সঙ্গী সময় ও অর্থ এই তরিবিধ অভাবের 
প্রতিবন্ধকতা বহকাঁল আমার অনন্ত! যাওয়ার পথ আগৃলে দীড়িয়েছিল। 

গত বংদর বড়দিনের ছুটীতে প্রবাসী বঙ্গ-দাহিত্যে-সন্মেলনের স্তন 
অধিবেশনে জলধর দাঁদার সঙ্গে মেই স্তর ইন্দোরে যাবার প্রতিষ্কতি রে 
আমি শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা ক'রতে পেরেছিলুম, তার প্রধান কারণই হচ্ছে 
এই ভেজন্ত” ও 'ইলোরা' গুহ! দেখে আসবার স্থযোগ পাবো ঝলে! 
অবস্ঠ, রেবার রূপতরঙ্গ দেখবার এবং উজ্ীিনীর শিক্রা-তটে ঘুরে আবার 
লোভটাও যে বড় কম ছিল তা নয়। কত ইতিহাস ও কাব্যবিধত মাল 
রাজা-_সেথানকার টাদের আলোর সৌনধ্য জগতে অতুলনীয় বলেই 
শোন! ছিল _দেখানে যারার আকর্ষণ যে আমাদের একেবারেই ছিল না- 
এমন কথা ব্ললে সত্যের অপলাপ করা হবে। ইন্দোর অভি 
আমরা রওনা হরেছিলুম অনেকগুলি উদ্দেশ্য নিয়েই, শুধু নিছক সাহিত 
সেবার জন্ত নয়-_-এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। 

কলিকাতা থেকে বেরিয়ে জববলগুর হয়ে ইন্দোর পর্যন্ত পৌছানে 


৯৯৯ . অক্ঞান্তভার শব্দে 
আসার যা কিছু কাহিনী, সে সমস্তই শ্রদ্ধেয় জলধরদাদা আপনাদের 
গুনিয়েছেন। এইবার, ইন্দোর থেকে বোস্াই পর্যন্ত যাওয়ার গল্পটুক 
আপনাদের শোনাবার ভার দাদা আমার উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। 

আমি কখন ত্রমণ-ৃত্রান্ত লিখিনি সুতরাং পথের খবর যে দাদার মতো 
সরস ক'রে আপনাদের শোনাতে পারবো, সে স্পর্ধী আমার নেই। তবু 
'যে লিখতে বসেছি, সে শুধু দাদার হুকুম তামিল করবার জন্যে। 

পয়লা জানুয়ারী বেলা বারোটার সময় আমরা ইন্দোর ছেড়ে অজ্তা 
অভিমুখে রওনা হলুম। ইন্দোর কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
শৈলেন্দ্রনাথ ধর, যাঁর গৃহে আমরা সম্মেলনান্তে দিন দুই আশ্রয় নিয়েছিলুম, 
তিনি, বারোটার মধ্যেই আমাদের মধ্যাহ ভোজের জন্য বহুবিধ আয়োজন 
করেছিলেন) এবং রাত্রে পথের প্রয়োজনের জন্য তার ক্রেহময়ী জননী 
প্রচুর খাঁছ্-সামগ্রী প্রস্তত ক'রে আমাদের সঙ্গে দিয়েছিলেন । যে দুদিন 
আমরা শৈলেনবাবুর অতিথি হ'য়েছিলুম, সে ছুদিন তার মাতাঠাকুরাণী 
আমাদের এমন আদর-যত্র করেছিলেন থে, আমরা যে বাড়ী ছেড়ে বিদেশে 
এসে আছিঃ এ কথা একবারও মনে হয়নি। 

আমাদের ট্রেনে তুলে দিয়ে যাঁবার জন্য ইন্দোরের বাঙালী বন্ধুরা 
অনেকেই ষ্টেশন পর্যন্ত এগিয়ে এসেছিলেন । শৈলেন বাবু তো সঙ্গে. 
ছিলেনই ; তা ছাড়া পি, ডব্লিউ, ডির নীলমণি বাঁবুঃ সম্মেলনের মম্পাঁদক 
প্রমথবাবু৮ওখানকার পণ্ডিতমশাই এবং ডাক্তার রদ্রেন্্র পাল প্রভৃতি 
একাধিক ভদ্রুলৌক এসে আমাঁদের জিনিসপত্র সব গাড়ীতে তুলে দিয়ে 
আমাদের সাদর বিদায় অভিনন'ন জানিয়ে গেলেন । 

বিবি, সি, আই রেলের খাণ্ডোয়-মাজমীর লাইনে সব মিটার 
গেজের ছোট গাড়ী। কাজেই তাঁর কামরাগুলিও খুব ছোট। আমরা 
একথানি সেকেও ক্লাশ গাঁড়ী একেবারে থালি পেয়েছিলুম। দু'জনে 


সগ্্যজ্ডান্রক্ড ৯৯৯ 


গল্প করতে ক'রতে যাচ্ছিলুম, ইন্দোর, উজ্জিনী ও মাগুর কথা। মার 
হেড-মাষ্টার মশাইয়ের গল্প, উক্জয়িণীর হরিদাসবাবুর দেবতুল্য আদর্ণ চরিব্র; 
ইন্দোবের প্রবাসী বাঙালী বন্ধুদের আতিথেযতার আলোচনা । এদের 
কথা যেন আমরা কলে আর শেষ ক'তে পাঁরছিলুম না! দেখতে দেখতে 
গাড়ী নাও ষ্টেশনে এসে দীড়ালো। দ্ধাও ইনোৌর থেকে মাত্র চৌদ্দ মাইল 
দুরে। এটি একটি মিলিটারী ছ্রেশন। সুতরাং ইংরাজ গভর্মেন্টের 
খাশ অধিকা রভূক্ত হয়ে আছে। দ্গাও হোল্কার রাজ্যের অন্তর্গত হলেও 
এস্থানে আর তার কিছুমাত্র স্বত্ব নেই। গাড়ী দ্ধাও ষ্টেশনে প্রায় আধ 
ঘণ্টা অপেক্ষা ক'রবে জেনে প্লাটফর্মে নেমে খানিকট] পাঁয়ারী ক'রে 
নেওয়া গেল। ষ্টেশন প্রারটফর্মে ও গাড়ীতে মারহাটি যাত্রীই অধিকাংশ 
চোখে পড়তে লাগলো । বদ্ধেওয়ালা মুসলমান, গুজরাটি ও পার্শীও 
দেখলুম বটে.-_কিন্তু খুবকম। তীদের সংখ্যা শতকরা ছু'তিনজনের বেশী 
হবেনা। ঠেশনে চা, খাবার, ফলমূল ও পান সিগারেট বিক্রয় হঃচ্ছে। 
রেলযাত্রীদের কিছুমাত্র অস্তুবিধা নেই। 

গাড়ীর ঘণ্টা পড়তেই প্র্যাটফর্ম থেকে কামরায় গিয়ে দেখি আরও 
দুঙ্জন সহ্যাত্ী পাওয়া গেছে! এঁরা আমাদের সঙ্গে খাণ্ডোয়া পর্যন্ত 
যাবেন। তারপর আমাদের পথ বিপরীত । 

ক্মাও থেকে আমরা খানকয়েক খবরের কাগজ কিনে নিরেছিলুম। 
কলকাতার কংগ্রেস আর. একজিবিশনের খবর পড়তে পড়তে আমর! 
এগিয়ে চলেছিলুম খাণ্ডোয়ার দিকে । কলকাতা তখন আমাদের কাছ 
থেকে এক হাজার তিরাশী মাইল দূরে। 

গাড়ীর নৃতন সহযাত্রী ছুটির মধ্যে একজন তরুণ মুসলমান যুবক 
ও অন্তজন বোশ্বাইয়ের এক বৃদ্ধ হিন্দু উকীল। দু'জনেই গৌরকাস্তি, 
সুশ্রী ও স্বপুরুষ। তরুণ মুসলমান যুবকটির আপাদ-মস্তক যুরোগীয় 


৯৯৩ | অক্তস্ভান্ল খে 
পরিচ্ছদে ঢাকা? কিন্ত বৃদ্ধ হিন্দু উকীলটির গায়ে লম্বা! পার্শী কোট ও 
পরনে গরম কাপড়ের টিলে জামা ছিল। তিনিও আমাদের মতো এক- 
মনে খবরের কাগজ পণ্ড়্ছিলেন। মুসলমান যুবকটির সঙ্গেও খবরের 
কাগজ, ইংরাজি ম্যাগাজিন ও রেলওয়ে টাইম-টেবল্‌ ছিল; কিন্ত, তিনি 
চুপ করে বমে একটির পর একটি সিগারেট অবিরাম টেনে যাচ্ছিলেন । 
যেন এ পৃথিবীর সঙ্গে তার কোনও সম্বন্ধ নেই এমনিই একটা ভাব। 

অন্লক্ষণ পরেই দেখি, বোশ্বাইয়ের বৃদ্ধ উকীলটির সঙ্গে মুসলমান যুবকটি 
হঠাৎ আলাপ-পরিচয় করে নিয়ে খুব গল্প জুড়ে দিয়েছেন। কথাবার্তা 
তাদের ইংরাজীতেই হচ্ছিল। মুসলমান যুবকটি ঘুরোপ ঘুরে এসেছেন 
এবং বিগত জান্াণ যুদ্ধে তিনি ইংরাঁজপক্ষের সৈনিক হয়ে ফ্রা্ের 
সমরক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন, এই সব কথাই তিনি বৃদ্ধকে বলছিলেন । 

খানিক তাদের গল্প শুনতে শুনতে, থাঁনিক বা খবরের কাগজ পড়তে 
পড়তে এবং মাঝে মাঝে ইন্দোর রেলপথের দুধারে চমৎকার দৃশ্য দেখতে 
দেখতে শীতের অন্লাধু দিন কখন যে বিদায়োনুখ হয়ে উঠেছিল 
টের পাইনি । 

বেশ একটু ক্ষুধাবোধ হচ্ছিল। ঘড়ী খুলে দেখি তখনও পাঁচটা 
বজেনি। সঙ্গে খাবার ছিল, কিন্তু সে রাত্রের জন্য রিজার্ভ; কাজেই 
পরের ষ্টেশনে কিছু জলঘোগের উপবোগী আহার্ধ্য সংগ্রহ ক'রে নিতে হবে 
স্থির করলুম। বায়ওয়াহা ছেঁশনে বেলা সাড়ে তিনটে নাগাদ চা খাওয়া 
হয়েছিল বটে, কিন্তু খাবার কিছু নেওয়া হয়নি। ট্রেণের “কোণ্ঠীপত্র, 
খুলে দেখা গেল আগামী ্েশন হচ্ছে “মোড়ুটাক্কা”। মনে পড়ে গেল যে, 
এই “মোড়টাকা, স্টেশন থেকে আমাদের তিনটি বন্ধুর এই ট্রেণ ধরবার কথা 
মাছে । . তাদের মধ্যে গোরক্ষপুরের শ্রীযুক্ত বস্িমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় বি-এ 
ও দিবাকর মুখোপাধ্যায় এম-এ আমাদের সঙ্গে বোগ্বাই পর্যস্ত যাবেন এবং 


৮ 


সধ্য ভাল্পভ্ড ৯১৪ 


নাঁগপুরের ভাক্তার সতীশচন্দ্র দাশ এম-বি তুসাঁওয়াল থেকে নাগপুরে 
ফিরে বাবেন। খাত্ডোয়া থেকে তুঁসাওয়াল প্রায় ৭৪ মাইল। সতীশ- 
বাঁবুর অত্যন্ত ইচ্ছ৷ ছিল আমাদের সঙ্গে বোগ্থাই পধ্যন্ত ঘাবার ১ কিন্ত, 
নাগপুরের মেডিক্যাল ইস্ুলের হাসপাতালে যে তারিখ থেকে তাঁর 
“ডিউটি? পড়বে, মেই তারিখের মধ্যে তিনি ফিরতে পারবেন না ব'লে যেতে 
সাহদ করলেন না। | 

বেলা চারটে পঞ্চাশ মিনিটের সময় আমাদের ট্রেণ মোড়টাক্কায় এসে 
দাড়ালো । দিবাকরবাবুঃ বঙ্কিমবাবু ও সতীশবাবু ষ্টেশনে অপেক্ষা 
করছিলেন। আমাদের দেখতে পেয়ে তীরা উল্লাসে জয়ধ্বনি করে 
উঠলেন। আমরাও তাদের দেখতে পেয়ে আনন্দধ্বনি করে উঠলুম। 
ট্রেণ থেকে নেমে প'ড়ে তাঁদের গাড়ীতে তুলে নিলুম! তারা মহ] উৎসাহে 
তাদের পূর্ববদিনের ্যাডভেধ্চারের বিষয় গল্প কণ্রতে লাগলেন। তাদের 
কথা শুনতে শুনতে গাড়ী ছাড়বার সময় হয়ে গেল। আঁমরা আমাদের 
কামরায় ফিরে এলুম। তারা ঠিক আদাদের পাঁশেই আঁর একথানি 
কামরায় উঠেছিলেন। আমাদের আসবার একদিন আগে তারা ইন্দোর 
থেকে বেরিয়ে মগ্ুলেশ্বর ও ওষ্কারেশ্বর বেড়াতে এসেছিলেন । নর্র্দা-বঙ্গে 
পর্বতের উপর “ছিন্মন্তার খিরাট মুন্তি ও মগ্ডলেশ্বরে বিগ্রহ এবং রাণী 
অহল্যাবাঈয়ের রেবাঘাট ও আশ্রম ওখানকার প্রধান ভুষ্টব্য স্থান বলে 
পরিগণিত । আমাদেরও ইচ্ছা ছিল এ ঘারগাগুলি দেখে বাঁঝো, কিন্ু 
মাও প্রত্যাগত দাদাকে পথশ্রান্ত দেখে অধ্যাপক শৈলেনবাবু ও ডাক্তার 
রুদ্রেন্্র পাল কিছুতেই তাকে ইন্দোর থেকে বেরুতে দেননি) দু'দিন 
বিশ্রাম নেবার জন্ত জোর করে ধরে রেখোছলেন। অতএব আমাকেও 
তার সঙ্গে থাকতে হ/য়েছিল। 

এতক্ষণ হৈ-চৈয়ের মধ্যে কিছু মনে ছিল না, কিন্তু গাড়ী “মৌড়্‌টাক্কা' 


৯৯৪ ওভ্কন্ভাল্ পথে 


ছাড়তেই জলখাবারের কথা স্মরণ হ'লো। থাবার কিনতে তুল হ'য়ে গেল 
ব'লে আক্ষেপ ক'রছি শুনে জলধরদা” বললেন “থাবার ত সঙ্গেই রয়েছে, 
বার করোনা, খাওয়া বাঁক । আমারও ক্ষুধা বোধ হ'চ্ছে” আমি একটু 
কুষ্টিত হয়ে বললুম--“ও যে তারা রাত্রে খাবার জন্ত দিয়েছেন!” দাদা 
রবললেন-_-“রাত্রের আর দেরী কি? ভুমি খাবারটা পাড়ো, রাত্রিভোজ 
এই বেলা সেরে নেওয়া যাক |” 

আর দ্িরুক্তি না করে খাবার নিয়ে বসা গেল। সঙ্গে যে এত প্রচুর 
খাগ্ ছিল তা জানতুম না। লুচি, তরকারী, ভাজা, মাছ ও মিষ্টান্ন 
প্রভৃতি । এ মাঁছ সমুদ্রের। বোধে থেকে ইন্দোরে চালান আসে। 
খেতে অত্যন্ত সুস্বাদু দামও অতান্ত বেণী। শৈলেনবাধুর মাতাঠাকুরাণী 
আমাদের দু'জনের জন্থ এত অপর্যাপ্ত আহাধ্য সামগ্রী দিয়েছিলেন যে, 
মামরা ভরপেট খেয়েও ফুরুতে পারছিলুম না। 

খাওয়ার পর ট্রেণের জানালা থেকে হাত বাড়িয়ে আমি বখন হাত ধুয়ে 
ফেলছি, মেই মময় আমার আদল থেকে একটা আট কেমন করে খুলে 
গিয়ে রেল-লাইনের ধারে ছিটুকে পড়ে গেল ! ট্রেণ তখন ঘণ্টায় তিরিশ 
পয়ত্রিশ মাইল ছুটেচে ! 

তাড়াতাড়ি জলধরদাদাকে ও সহ্যাত্রিদের ব্যাপারটা জানিয়ে ট্রেণ 
থামাবার জন্য ব্যপ্ত হয়ে আমি গাড়ীর “এলারুম্‌ চেন্ঠ ধরে টানতে 
বাচ্ছিলুম, বোস্থাইয়ের বৃদ্ধ উকীলটি আমাকে বাধা দিয়ে ব্পলেন--“এক 
দিনিট অপেক্ষা করুন। আপনার আংটর দাম কতো? পঞ্চাশ টাকার 
বেণা কি?” 

আমি বণলুম_-“বাজারে আংটির দাম পঞ্চাশের টের কম, কিন্তু 
মামার কাছে ওর দাম অনেক ।” 

বৃদ্ধ উকীলটি মু হেসে বললেন, “আংটিটি পড়ে যাওয়ায় সের্টিমেণ্টের 


সম্্যজ্ঞান্রভ্ড ৯৯৬ 


বা ভাবের দিক থেকে আপনি হয় ত খুব ক্ষতি বোধ ক'রছেন স্বীকার, 
করি, কিন্তু মেটিরিয়্যাল বা আর্থিক ক্ষতি আঁপনার পঞ্চাশ টাকা, 
জরিমানার চেয়ে যখন অনেক কম বলছেন, তখন গাড়ী থামিয়ে অনর্থক 
কেন অর্থদণ্ড দেবেন? এই সন্ধ্যার অন্ধকারে চলন্ত ট্রেণ থেকে আপনার 
টি ছিটকে পড়ে কোথায় জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে গেছে তার ঠিক কি? 
ট্েণ ছুটছে, স্ৃতরাংঠিক কোন্‌ জারগায় আংটটি পড়েছে আন্দাজ করতেও 
পারা যাবে না! অতএব বুঝতেই পাচ্ছেন, ছোটি একটি আটকে এই 
অন্ধকার জঙ্গলের ভিতর থেকে এখন খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা! কত কম! 
এদিকে এ ট্রেণখানি থামিয়ে রাখার ফলে গাড়ী যথাসময়ে খাণ্ডোয়ায় 
গিয়ে পৌছুতে পারবে না। খাতায়! একটি মন্ত জংসন। বহু যাত্রী, 
যার! খাণ্ডোয়ায় গাড়ী বদল ক'রে অন্য গাড়ী ধারে যাবার জন্ট প্রস্তুত হয়ে 
এসেছেন, এ ট্রেণ বিলম্ছে গিয়ে সেখানে পৌছুলে তাঁরা সব আর গাঁড়ী 
পাবেন না। এই শীতের রাত্রে পথের মধ্যে অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হয়ে 
পড়বেন। সেটা কি হতে দেওয়া আপনার উচিত? বিবেচন! 
করে দেখুন ।” 
বৃদ্ধ উকীলটির কথাগুলি আমার কাছে খুব সমীচীন বলে মনে হওয়াতে 
আমি শিকল টেনে গাড়ী থামানো থেকে নিরম্ত হলুম। কিন্তু আংটিটার 
জন্ত আমার অত্যন্ত মন খারাপ হয়ে রইল। আমি চুপটি করে বিষমুখে 
গাড়ীর এককোণে নিরুপায়ের মতো বসে রইলুম । 
আমার অবস্থা দেখে তরুণ মুসলমান যুবকটি সহানুভূতি পূর্ণ কে 
বল্লেন--“আপনার এই আকস্মিক ক্ষতিতে আমি অত্যন্ত দুঃখ বোঁধ 
করছি বন্ধ! আংটিটির কথ! আপনি আর ভাববেন না। তবে, 
খাণ্ডোয়ায় পৌঁছে রেলওয়ে পুলিশকে ব্যাপারটা জানিয়ে রাঁথবেন। কিছু 
পুরস্কারের আশা দিলে তারা হয় ত খুঁজে দেখতে গারে এবং আপনার, 


নিতু অজ্কন্ভাল্র পরে 


ভাগ্য যদি খুব স্ব প্রসন্ন হয়, তা হ'লে হয় ত আংটটী পাওয়! গেলেও যেতে 
পারে!” 

সারাটা পথ মুসলমান যুবকটির মুখ থেকে সুরার উগ্র সৌরভ পাওয়া 
বাচ্ছিল বলে আমি তার এ পরামর্শ টাকে, মোটেই শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ 
কণ্রতে পারলুম না। মীতালের প্রলাপ-উক্তি হিসাবে অগ্রাহ করলুম। 
কিন্ত, বৃদ্ধ উকীলটি মহা উৎসাহিত হয়ে বললেন “ও ঠ্রিক বলেছে। 
আপনি অতি অবশ্ত অবশ খাণ্ডোয়ার পৌছে পুলিশকে আপনার এই 
ক্ষতির কথা জানিয়ে রাখবেন। বদি ওই আংটি উদ্ধার হওয়া সম্ভব হয়, 
তবে ওদের দ্বারাই হ'তে পারে ।” . 

জলধরদাও তীদের এ পরামশে স্পূর্ণ অনুমোদন করলেন দেখে আমি 
টাইম্‌.টেবেল্‌ খুলে আমার পকেট-বইঁয়ে নোট করে রাখলুম যে “সীয্রাণ 
থেকে “অজান্তী? ষ্টেশনের মধ্যে ছটা নাগাদ "31 07” প্যামেপ্ারের দক্ষিণ 
দিকের জানাল! গলে বি, বি, সি আই, রেল লাইনের ধারে আঁমার 
আটটি পড়ে গেছে। | 

আংটি-হারানোর ব্যাপারে সহ্বাত্রীদের সঙ্গে আমাদের আলাপ খুব 
জমে উঠলো । আঁমর! অজন্তা ও ইপ্দোরা দেখতে ঘাবো শুনে মুঘলমান 
বুবকটি উপযাচক হ'য়ে আমাদের পথের মন্ধান মমস্ত বলে দিলেন এবং 
জালগীও ষ্টেশনের ধাঁরেই ওখানকার লাইব্রেরীতে তার এক বন্ধু থাকেন। 
তার মোটর ও পেট্রলের কারবার আছে । তিনি আমাদের সস্তায় মোটর 
ঠিক করে দেবেন ব'লে মুসলমান যুবকটি তাঁর নামে একথানি চিঠি লিখে 
দিলেন আমাদের কাছে। 

সন্ধে সাড়ে ছটা নাগাদ গাড়ী থাণ্ডোয়া ষ্েদনে এমে পৌছিল। 
খাণ্ডোয়া স্থুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত কুমারেন্্র চট্রোপাধ্যার ট্রেশনে 
উপস্থিত ছিলেন।  ইন্দোরে এর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হ'য়েছিল।. ইনি 
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প্রবামী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনে খাণ্ডোয়ার প্রতিনিধি স্বরূপ যোগদান 
কঃরেছিলেন। লোকটি অতি ভদ্র ও সুজন । 

গাড়ী থেকে মোঁটঘাট সব নামিয়ে বোশ্বাই বাবার গাড়ীতে তুলে 
দেবার জন্য কুলি ঠিক করে, জলধরদাঁদা, দিবাকর, বন্িম ও সতীশ 
ডাক্তারকে মাঁলপত্ধের তত্বাবধানে রেখে, আমি কুমারেন্দ্রবাবুকে ধরে নিয়ে 
রেলওয়ে পুলিশের আঁফিসে হাঁজির হলুম। সেখানে গিয়ে দেখি 
ইন্সপেক্টর হাজির নেই । একজন নির্বোধ কন্ট্টবল্‌ ্ীড়িয়ে ছিল। 
সে কিছু বুঝতে পারিলে না এবং ইন্দ্‌পেক্টার মাহেব কখন আসবেন তাও 
সে জানে না বললে। 

অগত্যা, অত্যন্ত হতাঁশ হ'য়ে আংটি সম্বন্ধে ঘা কিছু করা দরকার তার 
সমস্ত ভার কুমারেন্্বাবুর স্কন্ধে তুলে দিয়ে যখন ফিরতে উদ্যত হয়েছি, 
সেই সময় ইন্স পেক্টার সাহেব এসে উপস্থিত হলেন! তাঁকে সমগ্ত ঘটনা 
বললুম। তিনি অত্যন্ত ভদ্রলৌক। পাঞ্জাবী বলে মনে হ'লো। তিনি 
হেসে বললেন__“আপনার আংট বখন রেলে চুরী হয়নি, আপনাদেরই 
অসাবধানতা বশতঃ জানালা দিয়ে পড়ে গেছে, তখন পুলিশ এ বিষয়ে 
হস্তক্ষেপ করতে পারে পা। তবে, আপনি যখন দশটাঁকা পুরষ্কার দেবেন 
বলছেন, তখন আমি পি, ডব্লিউ, ডির লোকদের বলে দেবো। তারা 
কাল ভোরে ওইথানে লাইনের কাজ ক'রতে বাঁবে_-খু'ঁজে দেখবে _যদি 
আংটি পায়।”৮ 

আমি বললুম_“্যদি পায় তবে তাদের বলবেন এই কুমারেন্্রবাবুকে 
এনে দিতে । ইনি খুব অনুগ্রহ ক'রে এ বিষয়ে আমাকে সাহাধ্য করতে 
রাজি হয়েছেন। এঁর কাছে যে কেউ আটটি নিয়ে আসবে, তাকেই ইনি 
আমার প্রতিশ্ত দশটাকা পুরষ্কার দেবেন” 

পুলিস ইন্ম পেক্টার এই মর্ে আমার কাছ থেকে একখানি চিঠি চেয়ে 
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নিল্েন। তাঁকে চিঠি দিয়ে ফিরে এসে খবর পেলুম আমাদের গাড়ী 
আসতে এখনও দেড় ঘণ্টা দেরী, অর্থাৎ সাড়ে আটটার আগে আর 
গাড়ী পাওয়া যাবে না। ইতিমধ্যে কুমারের বাবুর স্ত্রী ও পুররকন্তার! ও 
খাণ্োয়ার জনৈক প্রসিদ্ধ উকীল ও তীর পরিবারবর্গ এবং অন্ঠান্ট কয়েক- 
জন খাপ্ডোরা-প্রবাসী বাঙ্গালী ফুলের মালা-টালা নিয়ে স্টেশনে সমবেত 
হয়ে শ্রীযুক্ত জলধরদাদ! ও সেইসঙ্গে লাউবোটু আমাদেরও একটি ছোট- 
থাটো অভ্যর্থনার আরোজন করে তুলেছিলেন। কুমারেন্্বাবুর স্ুঘোগ্যা 
সুচাঁসিনী বিদ্ধী পত্থীর ও খাঁণ্ডোয়ার সেই উকীলবাবুর কন্ঠা! স্কুণল| ইলা 
দেবীর 'আদর অভ্যর্থনায় আমরা বিশেষ আনন্দলাভ করেছিলুম। 
ইন্দোরের প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন-সভা কুমারী ইলা দেবীর কোকিল- 
কণ্ঠের কলগীতে কয়দিনই মুখরিত হ'য়েছিল। 

সকলের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় ও গল্প করতে করতে কখন যে সময় 
কেটে গেল টের পাইনি। হুস্‌ হুস্‌ ক'রে ট্রেণ এসে গড়তে আমাদের 
হস হ'লো। তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হ'য়ে মোঁটঘাঁট নিয়ে গাড়ীতে উঠে 
পড়লুম॥ গাড়ীতে খুব ভীড় ছিল। আমরা হয় ত বসবার যায়গা পেতুম 
নাঃ কিন্তু, খাণ্ডোয়ার কুমারবাবু প্রমুখ বাঙ্গালীদের দেওয়৷ আমাদের 
গলায় বড় বড় ফুলের মালা দেখে বাত্রীরা আমাদের জমন্্রমে যায়গা 
ছেড়ে দিলে! 

গাড়ী খাণ্ডোয়া ষ্টেশন নাছাড়া পর্য্যন্ত সকলেই আমাদের কামরার 
সামনে দীড়িয়ে ছিলেন। যথাদময়ে গাড়ী ছেড়ে দিলে। তখন দেখা 
গেল যে। আমারি দামী টুপিটা খাপ্ডোয়া ষ্টেশনে ওয়েটিং-রুমেই পড়ে আছে। 
সেটাকে আসবার সময় আর তুলে মানা হয়নি! 

জলধর দাদ আমার টুপী হারানোর কথা শুনে খুব বকলেন এবং 
আমার হাতে আর একটা আংটি রয়েছে দেখে সেটাকে খুলে তুলে রাখতে 
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বললেন, নইলে সেটাও না কি আমি হারাবো! গুরুজনের আদেশ 
অবহেলা করা উচিত নয়, বিশেষ একটা আংটি ও টুগী যখন হারালো, 
তখন এটার সম্বন্ধে সাবধান হওয়া কর্তব্য বিবেচনা ক'রে আমি তৎক্ষণাৎ 
সে আংটটি খুলে কাগজে মুড়ে আমার ওতার-কোটের ভিতর দিকের 
বুক-পকেটে রেখে দিলুম । এইখানেই ব'লে রাখি, ভ্রমণ-শেষে কলিকাতায় 
ফিরবার পর খাঁত্ডোয়ার পুলিশের কাধ্যতৎপরতায় আমার সে আংটিটি 
পাওয়া গিয়েছিল, আমিও প্রতিশ্রুত দশটা টাকা থাঁণ্ডোরার পুলিশ 
ইন্সপেক্টর মহাশয়কে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম; কিন্তু জলধরদা”র কথায়, 
হারাবার ভয়ে যে দ্বিতীর আংটটি পকেটে রেখেছিলাম, তিনি বে কৰে, 
কোথায়, কেমন করে অন্তহিত হয়েছিলেন, সে আজও জান্তে পারিনি । 

বাত্রি প্রায় এগারোটা নাগাদ গাড়ী ভূসাওয়াল জংসনে এসে 
পৌছিল। ডাক্তার সতীশদাস আমাদের নিকট বিদায় নিয়ে অতি ক্ষুণ্র 
মনে চলে গেলেন। এই সদীনন্দ সবল বিনয়ী বন্ধুটির সঙ্গ ছাড়তে হলো! 
বলে 'আমাঁদের সকলেরই মন একটু ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। 

ভূসাওয়ালের একটি ষ্টেশন পরেই জালগাও জংসন। অজন্তার 
যাত্রীদের এইখানেই নামতে হর। আমরা রাত্রি প্রায় সাড়ে এগারোটা 
নাগাদ জালগগাও জংশনে এসে নামলুম। রাত্রের মতো স্টেশনের ওয়েটিং 
'রুমেই থাকার ব্যবস্থা কর! গেল। স্থির হলো, পরদিন অতি প্রত্যুষে 
একথানি মোটর নিয়ে আমরা 'অজন্তা দেখতে যাঁবো। অজন্ত। এখান 
থেকে মাত্র দাইত্রিশ মাইল দূরে । 

ট্রেনের ধারে খাবারের দোকানে যা পাওয়া গেল তাই কিছু কিছু 
কিনে এনে বঙ্কিমবাবু ও দিবাঁকরবাবু তাদের রাত্রিভোজন সমাপ্ত করলেন। 
আমি ও জলধরদাদা শুধু ছু'কাপ চা ও সামান্ত কিছু মিষ্টান্ন খেলুম। 
তারপর ওয়েটংরুমের বড় বড় বেতের বেঞ্চি ও ইজিচেয়ারগুলিতে কম্বল 
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বিছিয়ে যে ধার শুয়ে পড়নুম। জলধরদাঁদা বললেন, পা-ছুটো বড় কামড়াচ্ছে 
হে নরেন, কাউকে ধরে একটু টিপিয়ে নিতে পারলে হ'তো। আমি 
স্টেশনের একজন কুলিকে কিছু দিয়ে দাদার পা টেপাবার ব্যবস্থা করে 
দিলুম । 

একটি বর্মা-টুরুট টানতে টানতে পা টেপানোর আরাম পেয়ে দাদা 
ঘুমিয়ে পড়লেন । আমি কুলিটিকে বিদায় করে ওয়েটিং-রুমের দরজা বন্ধ 
করে দিয়ে আলোটি কমিয়ে শুয়ে পড়লুম এবং অনস্তার স্বপ্ন দেখতে 
দেখতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়পুম কিছুই টের পাইনি। 

পরদিন ভোর পাঁচটায় দাদা আমাদের ডেকে তুলে দিলেন। মবাই 
উঠে পণড়ে মুখহাতি ধুরেঃ চা ও জলযোগ সেরে অজস্তা বাবার জন্য প্রস্তুত 
হয়ে সেই মুসলমান ধুবকটির নিদেশ-মত ঠিকানায় ষ্টেশনের একজন 
চাপরাধীকে মোটর আনতে পাঠিয়ে দিলুম। অবিলম্বে সে একখানি 
স্ন্দর মোটর গাড়ী এনে হাজির করলে। কিন্ত সে গাড়ীগানি অজস্তায় 
বেতে আসতে চল্লিশ টাঁকা ভাড়া চাইলে বলে, তাকে বিদায় করে দিয়ে 
আামরা অন্ত মোটরের সন্ধান করতে বেরুলেম ; কারণ আমরা শুনেছিনুম 
জালগাও থেকে কুড়ি টাকায় অজন্তা যাঁতারাতের জন্য মোটর পাওয়া যায়। 
পেলুমও তাই। 

আমাদের বাক্স-বিছান। প্রভৃতি মালপত্র সমস্ত ষ্টেশন-মাষ্টারের জিন্মায় 
রেখে, আমরা বেলা সাতটার মধ্যেই অন্ধন্তায় রওন! হলুম ৷ পথে একটি 
হোটেল দেখতে পেয়ে সেখান থেকে কিছু পাউরুটি কলা ও মিষ্টান্ন কিনে 
নিলুম। সারাদিন অভন্তা-গুহায় কাটাতে হবে) স্থতরাং আজকে এই 
পাউরুটি ও কলার সাহাম্যেই মধ্যাফুভোজ সেরে নিতে হবে স্থির হলো। 
এখানকার মিষ্টান্ন দেখলুম €পেঁড়া” জাতীয়; কিন্ত, ক্ষীরের পরিবর্তে 
চিনির প্রাধান্ত খুব বেশী। 


সন্যযন্ডান্্রজ্ভ ৮২৯ 


আমাদের মোটর শীঘ্রই সহর ছাড়িয়ে এসে মাঠের রাস্তা ধরলে । 
জালগাও সহরটি ছোট হ'লেও রাস্তাঘাট বেশ ভালো । বড় বড় বাঁড়ীঘরও 
যথে্ট। দোকানপাট ও হাঁটবাজারেরও অভাব নেই দেখলুম। পথে ছুঃ 
একটি ভুলোর কলও চোখে পড়লো । 

এখানকার মোটর-ব্যবসারীরা অধিকাংশই মুসলমান এবং অতিশয় 
ভদ্র। আমাদের গাঁড়ী একটু ঞগ্জোরে চালিয়ে নিয়ে যেতে বলায় তৎক্ষণাৎ 
তারা গাড়ীর গতি বাড়িয়ে দিলে। টানা চব্বিশ মাইল চলে এসে 
আমাদের গাড়ী কিছুক্ষণের জন্য পারে থামলে! । পাছুর থেকে অজস্তার 
দূর আর তেরো মাইল মাত্র। থে পথে মোটর-বাস যাত্রী নিয়ে অনবরত 
যাতায়াত করে, পাহুর মেই পথের একটা মন্ত ধাঁটি। এইখানে উত্তর 
বা দক্ষিণ দিকের দুরের যাত্রীদের বাস্‌ বদল করতে হয়। আমাদের 
মোটর-গাঁড়ীর চাল্নক ও পরিচারক পাঁহুর থেকে তাদের নিজেদের জন্য 
কিছু খাগ্ধ-সামগ্রী সংগ্রহ করে নিলে দেখলুম। 

পার একেবারে ইংরাঁজ অধিকারের সীমানায়। এর পর থেকেই 
নিঙ্ধাম রাজ্য আরন্ত হয়েছে । অজন্তা নিজাম রাজ্যের অন্তভক্ত। 
জালগাও থেকে অজন্তা ঘাঁবার পথে পথিকদের জন্য রাস্তার ধারে 
বরাবর দগু-সংলগ্ন কাষ্টফলকে পথননির্দেশ জ্ঞাপন করা রয়েছে, দেখা 
গেল। একযায়গায় আমরা দেখনুম একটি কা্ঠকলকে লেখা রয়েছে 
[5 0786 ৮০19৪ । খানিকদূর এগিয়ে দেখি আর একথানি 
কাষ্ঠফলকে লেখা রয়েছে ৮7৩ 009 8798 আমরা এটাঁকে স্থুনিশ্চিত 
ভারতের পশ্চিম ঘাঁট বলেই ধ'রে নিলুম। নিজাম রাঁজ্য যেখান থেকে 
সুরু হয়েছে, সেখানেও একট কাঠফলকে সে কথা লিখে পথিকদের 
বিজ্ঞাপিত করা হ'য়েছে। 

অজ্ন্তা যাবার পথে দু'ধারে কেবল তুলোর চাষই চ'খে পড়লো। 


৮২২০ ভসজ্কক্তান্র সহ 


কাজল-ড্েলার মতো! কুচকুচে কালো মাটির ক্ষেত। পথে-ঘাটে ৫ 
সব মেয়েদের দেখা গেল, তাঁদের আকুতি ও পরিচ্ছদের সপ্গে অজন্ত 
গু চিত্রিত মেয়েদের যেন কোথায় একটু ক্গীণ অস্পষ্ট সাদৃশ্ঠ রয়েছে 
বলমনে হ'তে লাগলো । এ অঞ্চলের মেরেখা কেউ গৌরাঙ্গী নয় 
সকলেই প্রায় শ্যামা! কিন্ত, তাদের স্থগঠিত দেহে পরিপুষ্ট যৌবন ও 
অটট স্বাস্থা এমন একটি স্বন্দর শ্রী দান করেছে থে, তা পথিকের দৃষ্টিকে 
গ্রাত করে, পীড়িত করে না। 


এ 


বেলা সাড়ে নটার মধোই আমরা অজন্তার গিরি-গ্ুহাবলীর মূদে 
গিয়ে পৌছনুম। একটি ক্ষুদ্র পার্বত্য ক্রোতস্বিনীর তীরে এক অর্দ- 
চন্্রাকৃতি অনতি-উচ্চ পর্বত যেন মৌজা উপরে উঠে গেছে। কোথাও 
এতটুকু ঢালু নর়। 'নীচে থেকে উপরের পাহাড়ের গায়ে অসংখা 
স্ত ও তোরণ দেখে মনে হচ্ছিল, আমরা যেন কোনও প্রাচান রাজোর 
এক বিরাট গার্কত্য-গ্রাপাদের সম্মুখে এসে গড়েছি। পার্বত্য নদীটির 
নাম শুনলুম 'বাঘোর/”! এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্ঠ অতি সুর! 
চারিদিকে যেন তপোবনের একটা স্তব্ধ শান্তি বিরাঁজ করছে! মহামান 
নিজাম বাহাদুর অজস্তা-দশনাভিলাধী তীর্থযাত্রীদের জন্ গাহাঁড়ের উপরে 
 পৌছবার চমৎকার একটি সিঁড়ি তৈরী ক'রে দিছেন! সেই দিডি 
দিয়ে আমরা গাহাড়ের উপরে উঠে গেলুম। গাহাড়টি প্রায় ২৫* ফিট 
উচু হবে। অশ্বখুরের মত একদিক থেকে আর একদিক পর্যা 
ঘুরে গেছে। 
প্রথমেই ১নং গুহা।, এই এক নথ্বর গুহার একধারে দেখনুম একটি 
ছোট্র চায়ের দোকান রয়েছে । এখানে চা, কেক্‌, রুটি ও ডিম গাঁও 
যায়। “গুহা বলতে যে মন্থীর্ঘ পর্বত-গহবরের কথা আমাদের মন 
হ্যা এগুলি তা নয়। এই গুহগুলিকে পর্ববত-কনারস্থ প্রামাদ বর্গ 
চলে। 
এক নম্বর গুহা থেকে আরন্ত কারে প্রায় পাশাপাশি ২৯টি গুহার 
এই অর্দচন্রাৃতি পাহাড়টি যেন শিল্পীর মৌচাক হয়ে আছে। গুহাগুরি 


সহ 





অজস্তার নারী (১নং গুহা ) 


সম্্যভাব্রভ ১২৬ 


“চৈত্য* ও বিহার, এই ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত । যেখানে ভক্তগণ সমবেত 
হ'য়ে উপাসনা কণ্রতেন, তাকে বলে ঠত্য”; আর যেখানে ভিঙ্ 
সন্মানীরা বাস করতেন, তাকে বলে “বিহার । চৈতাগুলির মধো 
তথাগত বুদ্ধের এক একটি শপ নির্মিত আছে ২৯টি গুহার মধ্যে 
পাঁচটি “ত্য । বাকী সবগুলিই “বিহীর”। দেখলেই বোঝা বাঁ 
এটি একসময় বৌদ্ধদের একটি প্রধান আশ্রম ছিল। 

একমাত্র ইলোরা গুহা” ছাড়া ভারতের অন্য কোথাও আর প্রাচ্যের 
প্রাচীনতম স্থাপত্য, ভাঙ্কর্যা ও চিত্রাঙ্কন-শিল্পকলার এমন বিরাট নিদর্শন 
একত্র দেখতে পাওয়া যায় না। অজন্তা ও ইলোরার তুলনায় “বাঘপ্ু্ 
“কারলী” বা “এলিফাণ্টা” প্রভৃতিকে ক্ষুদ্র ব'লে মনে হয়! অজন্তার 
খুঃ পৃঃ প্রথম শতাব্দী থেকে আরম্ভ ক'রে খুষ্টীর সপ্তম শতাব্দী পর্যয 
ভারতীয় বৌদ্ধশিল্লের একটি ধারাবাহিক পরিচয় পাওয়া যায়। সাতশ 
বছর ধরে বৌদ্ধবুগের শিল্পীরা এই পর্বত-গাত্রে তদের অসামান্য কলা- 
নৈপুণ্যের থে বিপুল পরিচয় রেখে গেছেন, তার মূল্য শুধু শির 
হিসাবেই নর, তদানীন্তন সমাজের রীতি-নীতি, পোঁষাক-পরিচ্ছদ, 
অলঙ্কার এবং আঁচার-ব্যবহার প্রভৃতিরও বে সন্ধান এর মধ্যে পাওয়া 
যায়, ইতিহাসের দিক দিয়ে তার মূল্যও অনেক । অজন্তার স্থাপত্য-কলা, 
অজন্তার ভাঙ্করধ্য, অঅজন্তার রঞীন প্রাচীর-চিত্রগুলি দেখতে দেখতে 
যখন দর্শকের মনে ভারতের গৌরবময় যুগের একটি অনবদ্য ছৰি ফুটে 
ওঠে, তখন বিশ্ময়েঃ পুলকে, শ্রদ্ধায় মাঁথা নত ক'রে, প্রাচীন ভারতের 
সভ্যতার শেষ্ত্বকে স্বীকার না ক'রে পারা যায় না; কারণ, পৃথিবার 
আর কোথাও না কি ঠিক এমনটি আর নাই ! 

প্রত্যেক গুহার বিশেষত্ব হচ্ছে_একটু একটু ক'রে পাঁহাড়টির 
ভিতর দিক কেটে বা কুঁদে অমখখ্য স্তস্ত-পরিবৃত এক একটি চৈত্য ও 


চি ৃ অত, 


বাইরে হলের সম্মুখে প্রশ্ত বারান্দা বা দরদালান। প্রবেশ-ঘার ও 
বাতায়ন বৌদ্ধযুগের কারকার্ধ্য-খচিত স্থাপত্যের বৈশিষ্ট মণ্ডিত। 





১নং গুহার ছত্রতলে চিত্রকরের তুলিকায় নানা 
বিভিন্ন সুন্দর পারকল্পনা 


হ্যযজ্ডাল্রক্ড ৯৩০ 


হলের ভিভ্ভিগাত্রের বহির্ভাগও যেমন চিত্রিত, ভিতরেও চারিদিক সেইরূপ 
চিত্রিত। 

বাইরের বারান্দায় ছটি অপরূপ কারুকার্যয-খচিত বিপুলকায় স্তন্ত 
রয়েছে। হলের অভ্যন্তরেও চার কৌঁণে চারটি ছাড়া, চার পাশেও চারটি 
চারটি করে ষোলটি স্তন্ত আছে। স্তস্তগুলি একই রকম দেখতে, একই 
বকম স্থাপত্য-কল! ও কারুকাধ্য-মণ্ডিত; দেখে মনে হয় যেন ছাচে 
ঢেলে তৈরী করা! 

প্রধান হলটির চারপাশে আবার অনেকগুলি ছোট ছোট কুঠরি 
রয়েছে দেখলুম। প্রবেশ-দারের ঠিক খছু-খজু হলের বিপরীত দিকে একটি 
গতমন্দির 'আছে। এই গভমন্দিরের মধ্যে ভগবান বুদ্ধের একটি বিরাঁট 
মুদ্তিও রয়েছে । প্রধান হল থেকে গতমন্দিরে ঘেতে মধ্যে আবার একটি 
ছোট দালান আছে। এ দালানটিরও সামনে দুটি স্তন্ত দেখা গেল এবং 
ছুই প্রান্তভাগের জিউ-গাত্রে ছুটি অর্ধবুভাঁকার স্তম্ভ রয়েছে । এই ছোট 
দালানটির চারি দিকের ভিত্তিগাত্রে অসংখ্য বুদবমুণ্তি উতৎকীর্ণ করা আছে। 

ভিন্ভিগাত্রের স্থরঙ্গীন চিত্রগুলি ও ভাস্বধ্য সবই প্রায় দেখলুম বৌদ্ধ 
জাতক সংক্রান্ত। শিবীজাতক, শঙ্খপাল জাতক বোধিসন্ব, বুদ্ধের 
গ্রলোভন বা বৃদ্ধ পরীক্ষা, শ্রাবন্তীর অলৌকিক. ঘটনা ইত্যাদি জাতকের 
প্রত্যেকটি গল্পকে চিত্র ও ভান্বর্যে রূপ দেওয়া হয়েছে । গল্পকে চিত্রের 
মধ্যে এমন করে ফুটিয়ে তোলার কৌশল না কি পৃথিবীতে আর কোথাও 
দেখতে পাওয়া যাঁয় না। 
- প্রধান হলটির চারি-পাঁশ বেশ অন্ধকাঁর। ভাল করে কিছু দেখা 
যায়না! কিন্তু গর্মন্দিরের বুনধূত্তিটি প্রবেশ-পথের ভিতর থেকে এসে-পড়া 
দিনের আলোয় সতত সমূজ্জল! প্রত্যেক গুহার মধ্যেই এই বিশেষত্বট: 
সর্বাগ্রে চোখে পড়ে। 


অজত্ত। 


৮৩৬ 


7313১1৮৮৬০৩. 
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সপ্্যভাব্রভ ৯২6৯, 
আমাদের সঙ্গে বৈছ্যতিক আলোর মশাল ছিল ( 719080 ['0708.) 
তারই সাহায্যে আমর! বেশ ভালো কৰে ছবিগুলি দেখেছিলুম। ধাঁদের 
সঙ্গে আলে! থাকেনা, তারা যদ্দি ুটাকা খরচ করেন, তা"হলে অজন্তার 
প্রহরীরা দর্পণে ক্ধ্যালোক প্রতিফলিত করে অন্ধকাঁর গুহার মধ্যে ছবি- 
গুলিকে আলোকে উজ্জল ক'রে তোলে। বৈদ্যুতিক আলোকে গুহা 
: আলোকিত ক'রে তুলবার ব্যবস্থা নিজাম সরকার ক'রে রেখেছেন ) কিন্ত, 
মে একটু ব্যয়সাধ্য 3 পনেরো টাকা জমা দিলে তবে কর্তৃপক্ষ অজন্তার 
প্রত্যেক গুহাটি বিজলী দীপ্তিতে আলোকিত ক'রে দেবার ব্যবস্থা করেন। 
আমরা যেদিন অজন্তায় গিয়েছলুম, সেদিন সৌভাগ্যক্রমে অজন্তার বিনি 
রূপ-রক্ষক বা শিল্প-ভাগারী (09780: ) শ্রীযুক্ত দৈয়দ আহমেদ, একজন 
সন্তাস্ত মুদলমান মহিলা, একজন উচ্চবংণীয় মারহাট্ি মহিলা ও একজন 
মুসলমান ভদ্রলোৌককে নিয়ে অজন্ত। দেখাতে এসেছিলেন । মহিলার 
রূপসী, বিদুষী ও” তরুণী । মুসলমান মহিলাটি “পার্দীনসীন, একেবারেই 
নন মারহাট্টি মহিলাঁটির তো ও আপদ নেই-ই ; কাজেই তাদের সঙ্গে 
সঙ্গে ঘুরতে আমাদের কোনও বাধা হয়মি। সেই জন্ত অজন্তা পরিদর্শনের 
স্থযোগ পাওয়৷ গিয়েছিলো খুব ভাল! 
তারা অনর্গল ইংরাজীতে কথা বলছিলেন এবং হাশ্য-পাঁরহাসে ও 
চিত্রসন্দর্শনজনিত উল্লাসময় কলরবে অজন্তার নিভৃত নিস্তব্ধ গুহারাজ্যকে 
যেন জীবন্ত ও মুখরিত রে তুলেছিলেন। তীদের পরেই কয়েকজন 
ইংরাজ মহিলা এবং রাঁজ-কর্মচারী এলেন। একজন ফরাসী পর্যটকের 
জঙ্গেও দেখ! হ'ল। তিনি ভাঁঙ্কা ভাঙ্গা ইংরাজীতে অজন্ত। সম্বন্ধে অনেক 
কথা আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন এবং তার নিজের এ সম্বন্ধে মতামত 
উচ্ছ্বসিত হয়ে জানালেন। 
সপস্লিবারে একজন মাপ্রাী ভদ্রলোকও অজস্তার যাত্রী হয়েছিলে? 


টি অভচম্া? 


সেদিন, এবং জলধরদাদার চেয়েও অনেক বয়োজ্যে্ঠ এক মারাঁটি যাত্রীকেও 
দেখলুম সেই পাহাড়ে উঠেছেন_-বেন তাহার মহাপ্রস্থানের পূর্বে--অতীত 
ভারতের বিগত-সমৃদ্ধির প্রাচীন গৌরব নিদর্শনগুলি জীবনে এই শেষ বারের 
ন্কা দেখে তিনি গরলোকের পাথেয় সংগ্রহ ক'রে নিয়ে যেতে এসেছেন। 





১নং গুহার গ্রমিদ্ধ চিত্র-ম্পততী 
এক নগর গুহা দেখতেই আমাদের অনেকক্ষণ সময় উতীর্ণ হয়ে গেল। 
দর্শকের লিপিণতে (0186009 ৮০০) আমাদের মতামত লিখে যখন 


এক নম্বর গুহা থেকে আমর! নিষ্ষান্ত হুম, তখন আমাদের খেয়াল হলো 
যে, মোটর দীড়িয়ে রয়েছে । আজকেই অন্ন্তার ২৯টি গুহার পর্যবেক্ষণ 


জপ্দ্যভ্ভাল্পভ ১৩৪ 


শেষ করে আমাদের জালগগাও ফিরতে হবে_এখনও “ইলোরা? যাঁওয়া ধাকী 
আছে! এতক্ষণ আমরা যেন সেই বিগত বৌদ্ধযুগের স্বপ্র-রাজ্যের মধ্যে 
আত্মহারা হয়ে থুরে বেড়াচ্ছিলুম ? মনে হচ্ছিল ঘেন সেই দুহাজার বছর 
আগে একদিন এখানে আমরা বান ক'রে গেছি। এ যেন আমাদের 
কোন্‌ এক জন্মান্তরের পূর্ব-্থৃতি-বিজড়িত আবাসভূমি ! 

এক নম্বর গুহা থেকে বেরিয়ে আমরা দুণনম্বর গুহার মধ্যে প্রবেশ 
করবাঁর সময় স্থির করলুম বে, আর এত পরিপূর্ণরূপে উপভোগ ক'রে 
দেখতে গেলে একদিনে ২৯টি গুহা দেখা চলবেনা, ২৯দিন লেগে যাঁবে। 
অতএব একটু দ্রুতবেগে দর্শন শেৰ করতে হবে। 

অজন্তা গুহাবলীতে বে “এক” “দুই” করে ধারাবাহিক নম্বর দেও! 
আছে, সেগুলি পরের পর দেওয়া হয়েছে কেবল-মাত্র দশকের সুবিধার 
জন্ত। শৈল-সৌপাঁন উত্তীণণ হয়ে পর্বভশিখরদেশে পৌছাবামাত্র বে 
গুহাটি প্রথম দর্শকদের সামনে পড়ে, মেইটিকেই এক নঙ্থর দিয়ে তাঁর 
পরেরটিকে দুই__তার পরেরটিকে তিন__এমনি করে পাশাপাশি গুহাগুলির 
পরের পর নথ্বর দেওয়া হয়েছে। যুগ-বিভাগ বা প্রাটানত্বের হিসাব করে 
এই সংখ্যা-নিদ্দেশ হয়নি । যেমন “অজন্তা” গুহার বেটিতে এক নক্গর 
পড়েছে--সেটি অজন্তার প্রথম গুহা নয়-_সেটি বরং সর্বশেষ গুহা বলা 
যেতে পারে, কারণ তার নির্্াণকাল সপ্তম শতাবী বলে নির্দারিত 
হয়েছে। 

বহুকাল এই অজন্তার শষ্য অনাবিষ্কত পড়ে ছিল। কারণ, চারি 
দিক জঙ্গলময় পর্বতে বেষ্টিত এমন একটি নির্জন গুপ্রস্থানে এই প্রতিষ্ঠানটি 
গড়ে উঠেছিল যে, বাইরের লোকের পক্ষে সহজে এর সন্ধান পাওয়া সন্ত 
ছিল না। বৌদ্ধুগ ও বৌদ্ধ-প্রভাব বিনুপ্ত হওয়ার জঙ্গে সঙ্গে জনশৃন্ 
পরিত্যক্ত অজন্তা যেন অভিমাঁন'ভরে লোক-লোচনের অস্তরালেই 


উল অক্ত্ভা 


অজ্ঞাতবাস ক'রছিল। মাত্র একশত বংসর পূর্বে কৌডুগলী ইংরাজের 
আগ্রহ, উৎদাহ ও অনুসন্ধিৎসার ফলে অজস্তা আবার বেন নূতন ক'রে 
আবিষ্কৃত হ'য়েছিল। 

১৮১৯ খুঃ অবে একদল উংরাজ সৈনিকের ইন্ষাদ্রি পর্বত অভিযান- 
কালে সর্ধ প্রথম অজন্তার অস্তিত্ব জানতে পারা বার । ১৮২৯ খুঃ অন্ধে 
নার জেম্স আলেক্জ্যাগডার বিলাতের রয়াল এশিরাটিক সোসাইটার 
মুখপত্রে অজন্তা গুহার বিবরণ ও চিত্রকলা সম্থন্ধে একটি ক্র প্রবন্ধ প্রকাশ 
করেন। পরে ১৮৩৩ খুঃ আন্দে এশিরাটিক নোসাইটি অফ বেঙ্গলের 
দুখপত্রে অজন্তার আর একটি বিবরণ প্রকাশিত হায়েছিল। ১৮৩৯ খুঃ 
অন্দে লেক্টেনাণ্ট, ব্রেক *বোথে কুরিরার” পরে অ্ন্থা মগন্ধে একটি 
বিশদ বিবরণ প্রকাশ করেন। তার পর ১৮৪৩ থু অব ফারগুসান্‌ 
সাহেব বিলাতের রয়াল এশিরাটিক সোসাইটিপ পরিকায় অজস্তার 
বিশেষত্ব চমৎকারিত্র ও অযাধারণন্ডের উল্তে করে তার একাটি অপূর্ণ 
বিবরণ প্রকাশ করেছিলেন । এই রর|ল এশিয়াটিক গোসাইটির চেষ্টার 
ও অনুরোধে ১৮৪৪ খুঃ অন্দে ইট ইজি কোম্পানী দের রবাট গিলকে 
অজন্তার চিত্রাবলীর নকল ভুলে আনবাঁর জন্গ পাঠিরেছিলেন। তিনি 
দীর্ঘকাল ধরে অজন্তার থে চিত্রাবলা সংগ্রহ করেছিলেন, ১৮৬৬ সালের 
একটি প্রদর্শনীতে সেগুলি বিলাতে দেখানো হর। কিছ ঢুভীগাবশতঃ 
আগুন লেগে প্রদশনীটি পুড়ে বাওয়ার সেগুলি নষ্ট হরে যার; কেবল যে 
পাঁচখানি ছবি শেষে গিয়ে পড়ায় প্রদর্থনীতে পাঠান হরণি, সেই পাঁচখানি 
রক্ষা পায়। এই পাঁচখানি ছবি সাউথ কেনগমিংটন মিউজিরমে ভারতীয় 
কলাবিভীগে এখনও সবত্রে রক্ষিত আছে। 

পরে ফারগুসান্‌ সাহেবের আগ্র্ছে ও চেষ্টায় ভারত সরকারের পক্ষ 
থেকে বোম্বাই আর্ট স্কুলের যিনি প্রধান অধাঙ্গ, মিঃ জর্জ গ্রিফিথন্‌কে 


সম্র্যভাল্রভ ৯৬৩৬ 


অনজন্তার চিত্রাবলীর পুনর্ববার নকল নেবার জন্ঠ পাঠানো হয়েছিল। তিনি 
দশ বংসর ধ'রে তার কয়েকজন ছাত্রের সাহায্যে কার্য করে প্রায় ১৪৫ 
খানি ছবির নকল তুলেছিলেন! কিন্তু, আবার দৈবছুর্বিপাঁকে আগুন 
লেগে তার প্রায় ৮৭ খানি ছবি পুড়ে গেছল। বাকী ৫৬ খানি এখন 
বিলাতের ভিক্টোরিয়। ও এ্যালবার্ট মিউজিয়মের ভারতীয় বিভাগে রক্ষিত 
হয়েছে, এবং ছুখানি বোম্বাইয়ের আট স্কুলের তত্বাবধানে আছে। এই 
কয়খানি ছবি নিরেই ১৮৯৬ খুঃ অধ গ্রিফিথ্‌স্‌ সাহেবের অজস্তা সম্বন্ধ 
প্রসিদ্ধ বইথানি প্রকাশিত হয়েছিল । 

তার পর ১৯*৬ সাল থেকে ১৯১১ সালের মধ্যে লেভী হেরীঙ্গ হাম্‌ 
তিনবার বিলাত থেকে এসে “অজন্তা” দেখে গিয়েছিলেন ও ছবি এঁকে 
নিয়ে গেছলেন। ১৯১৫ সাঁলে তীর বিখ্যাত বই “অজস্তা ফ্রেস্কোস্ঃ 
প্রকাশিত হয়েছিল । 

১৯১৪ সাল থেকে নিজাম সরকারের প্রত্বতত্-রিভাঁগ অভন্তাপুহা 
রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ ক'রে ভারতের অতীতি গৌরবের এই বিরাঁট 
নিদর্শনটিকে ধ্বংসের হাত থেকে সবস্ধে বাচিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছেন । 
বহু আর্থব্যয় ক'রে তারা ইটালীর দু'জন স্থক্ষ প্রাটীর-চিত্র-রক্ষণা ভিজ্ঞকে 
আনিয়ে অজন্তার ছবিগুলির আয বৃদ্ধি করিয়েছেন। ১৯১৯২০ সালে 
বিশ্ববি্ত ফরাণী পণ্ডিত ও প্রাচ্য তত্ববিশারদ মুশ্ঠে' ফুস্তেকে তীরা 
গ্রচুর পারিশ্রমিক ধিয়ে ছু' বসরের জন্ত এখানে আনিয়েছিলেন। অজন্তার 
প্রত্যেক ছবির ব্যাখ্যা, তার শিল্প-পদ্ধতি ও ভান্বর্য্যের বিশেষত্ব সম্বন্ধে 
জ্াতব্য তথ্য-সম্বলিত একটি বিশদ বিবরণ তাঁরা শীদ্রই প্রকাশ ক'রছেন। 
তাতে অজন্তার চিত্রগুলিও অবিকল যথাযথ রংএ মুদিত করে দেবারও 
ব্যবস্থা হ'য়েছে শুনলুম। 

অজন্তার সবচেয়ে পুরাতন গুহা হচ্ছে ঈনং ও ১*নং। এট আহ্- 


মানিক খু; পূর্ব প্রথম ও দ্বিতীয় শতাবীতে বা! তংপূর্বে নির্দিতি হ'য়েছিল। 
এবং সবচেয়ে হালে তৈরী হয়েছিল ১নং ২নং ও ২৬নং গুহা । এগুলি 





২নং গুহার ছত্রতলের মধ্য-চিত্র 
আশ্ুমানিক খুষ্টীয ষ্ঠ ও সপ্তম শতাবীতে নির্মিত হয়। এর পর থেকেই 
ভাবতে বৌদ্ধধর্্ব ও বৌন্ধপ্রভাঁৰ দ্রুত বিলুপ্ত হ/য়েছিল। 


সন্্যভ্াল্রভ ৩ 


প্রত্যেক গুহার প্রবেশ-দ্বার দেখলুম পৃথক । একটি গুহা থেকে আর 
:একটি গুহায় বাবার কোনও সুড়ঙ্গ-পথ নেই । পুর।তন গুহাগুলির প্রবেশ- 
চুদো ভাক্কধ্য, ও স্থাপত্য-কলার অপূর্ব নিদর্শনে অলক্কৃত। হস্তী, নগরাজ। 





৬নং গুহার সন্দুথস্থ বারান্দার চিত্রিত ছত্রতলে 


দ্বারপাল প্রভৃতির বিরাট মুষ্তি খোদিত রয়েছে। প্রাচীর-গাত্রে ও 
চন্্রাতপের চিত্রে ফুল, লতাপাতা, পশ্তপক্ষী, নরনারী প্রভৃতি অজন্তার। 


সমস্ত ছবিগুলিতে মোটে পাঁচটি রং ব্যবহাঁর করা হয়েছে। পাহাড়ের 
ভিতর থেকে কেটে বার করা সেই পাথরের দেওয়ালে ও ছত্রতলে প্রথমে 
ভূষ ও গোঁবর-মাটি লেপে তার উপর পজ্জের কাজ করা হয়েছিল । 





১৭ নং স্তহ!র বারান্দার চিত্রিত ছত্রতলে 


তাঁর পর সেই দেবালয়ের গায়ে ও ছত্রতলে শিল্পীর! পাঁচটি রংয়ের সাহায্যে 
ব্বর্ণ চিত্র শ্রঁকেছেন। কোঁথাও তেলের রং বাধহার হয়নি। সমস্ত 


সম্ভাল্পত | ৯৪৪০ 


রংই জলে-গুলে আ্রাকা। অথচ আজ -এই ছু হাজার বছর পরেও দেখে 
মনে হয় শিল্পী ঘেন এই-মাত্র আকা শেষ ক'রে উঠে গেলেন! সে রংয়ের, 
জেল্লা কোনে! কোনে ছবিতে এখনও এমন টাট্‌কা রয়েছে। 





১ নং গুহার ছত্রতলের চিত্র-_পারস্-দৃতের সংবর্ধনা 


অজন্তা গুহার মধ্যে কয়েকটির ভিতরে ও কয়েকটির বাহিরে প্রাচীন 
লিপি-খোদিত রয়েছে দেখ! গেল। | 

একটির পর একটি করে আমরা অজস্তার ২৯টি গুহা! দেখা শেষ 
করলুম যখন, তখন কৃর্ধ্য পূর্ধব হতে পশ্চিমে হেলে পড়েছে । প্রত্যেক 
গুহার বনি দেওয। এখানে সম্ভব নয়, এবং আবশ্তকও নেই। কার, 





৪৯ 


সম্র্যভ্তাল্ভ 8 ৯৪২ 


সব গুহাগুলিই উল্লেখযোগ্য নয় ;;আমি শুধু কয়েকটা প্রধান গুহার চিত্র, 
ভাস্কর্য ও স্থাপত্য-কলার কিছু কিছু উল্লেখ করে আমার অজন্তার বিবরণ 
শেষ করবো। 

চিত্র হিসাবে শুধু ১ নং ২ নং ৯ নং ১০ নং ১৬ নং ও ১৭ নং গুহা 
মাত্র এই ছটি উল্লেখযোগ্য । ও 

এক নগ্বর গুহায় বৌদ্ধ জাতকের বে সব চিত্র আছে, তার উল্লেখ 
পূর্বই করেছি। কেবল একটি ছবির কথা এখনও বলা হয়নি। সেটি 
বারান্দার ছত্রতলে দেখতে পাওরা ঘাঁয়। একটি তুকী বা পারন্ত জাতীয় 
সন্রান্ত, দম্পতি সিংহাসনে বসে আছেন। পদতলে পৃজাসম্তার্র নিয়ে ছুটি 
ভৃত্য উপবিষ্ট । দু'পাশে দুজন পরিচারিকা। চির | এ ছবিখানির 
নাম দিয়েছেন “পারশ্য.দূত”। 

২ নঙ্র গুহাঁটি এক নঙ্গরের চেয়ে অপেক্ষারুত ছোট । অজন্তার সব 
গুহা সমান নয় । ২ নম্বর গুহাঁতেও বৌদ্ধ জাতকের ছবি আছে» যেমন 
ক্ষণিতবাদী জাতক, হংসজাতিক প্রভৃতি । তা ছাড়া, বুদ্ধদেবের বর্তমান 
জন্মেরও বহু বিবরণ চিত্রিত আছে। যেমন বুদ্বজননী মায়াদেবীর দেই 
ষড়দত্তী শ্বেত-হন্তীর স্বপ্র-দশন | বুদ্ধের জন্ম, সপ্ত'সোঁপান প্রভৃতি। 
অজন্তার বিখ্যাত ভগ্রদূতের ছবিটি এই ছু'নস্বর গুহায় আছে। স্তস্তগাদে 
লীনা তরুণীর চিত্রটিও এখানে আছে। ছু'নস্বর গুহার সবচেয়ে সুর 
ছৰি হচ্ছে কৌষমুক্ত তরবারি করে সন্তবতঃ কোনও নৃপতি এক 
অপরাধিনী স্ুন্দরীকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছেন। সুন্দরী নতজানু 
হ'য়ে রাজপদে মন্তক লুটিয়ে দিয়ে যুক্তকরে নৃপচর্ণ স্পর্শ করে সম্ভবতঃ ক্ষমা 
ভিক্ষা ক'রছে। নিকটেই একটি মেয়ে নতমুখে গালে হাত দিয়ে বসে আছে, 
যেন বিযাঁদের জীবন্ত গ্রতিমা ! এ ছাড়া আরও ছুটি নারী ও একটি পুরুষের 
চিত্র আছে এই ছবির মধ্যে, তাদেরও ভাবভঙ্গী অপূর্ব! ৰ 
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প্রাচীনতম গুহা-দবারের মধ্যে ঈনং চৈত্য-গুহার উল্লেখযোগ্য চিত্র হজ 
রাখালের দল উন্ীসে ছুটে চলেছে তাদের গৌপাঁলের পশ্চাতে। স্তন 
গাত্রে প্রভু বুদ্ধের খু মুর্তিগুলিও প্রাচীন চিত্রকলার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদশন 
বলা যেতে পারে। 

চৈত্য-গুহা কয়েকটির মধ্যে ১০ নং গুহাঁটিই হচ্ছে সবচেয়ে বড়! 
এখানেও সারি-সারি স্তস্তগাত্রে প্রত বুদ্ধের মৃত্তি অঙ্কিত আছে। কিন্তু 
পশ্চাদ্দিকের প্রাচীর-গাত্রে ভীল গ্রভৃতি আদিম জাতিদের যে অপন্নপ 
স্ুষমামত্তিত চিতরশ্রেণী আছে, সেটিই বিশেষভাবে উল্লেখবোগ্য ! 

১৬ নং গুহার প্রসিদ্ধ চিত্র হচ্ছে-_“নৃপসুতার তমত্যাগ 1” গুলা 
ভ্যন্তরের বাঁমদিকের দেওয়ালে এই অপূর্ব চিত্রটি আকা আছে। শিশলী 
রূপদক্ষতার এমন নিপুণ পরিচয় অতি অল্পই চোখে পড়ে ! এখানকার 
ছত্রভলের ও ভিভি-গাত্রের অনস্কার চিত্রগুলিও উল্লেখযোগ্য । ভল্প৫ 
ধনুর্ধারী কিবাঁত ও বনচর বধূর-দল। হরিণ, পাঁধী, বানর, হাতী প্রভৃতি 
বন্ধজন্ত, তরুলতা ফল ফুল-নদী পর্বত, ঝরণা', কিন্নরী অগ্ষারা, বিদ্যা 
গন্ধ, শঙ্ছ পন্ন, চক্র, মংস্য, দ্বারপাল, কীন্তিমুখ প্রভৃতি থে কৌনঃ 
চিত্রেই একটা শিরপ-বৈশিষ্ট্য ও কলা-নৈপুণ্ের পরিচয় গাওয়া যাঁয়। 

অভন্তা-চিত্রাবলীর মধ্যে রাজা, রাণী, রাজকুমারী, সেনাপতি, মী 
দাসদাসী, নর্ভকী, পরিচারিকা, ভৃত্য; এবং উচ্মপদসথ সন্ান্ত নরনারী। ধণী। 
বণিক, ভিক্ষু সন্যাসী, প্রভৃতির আকুতি, পোষাক-পরিস্ছন, উত্তর, 
বক্ষবাস, কটিবাস, অলঙ্কার, মুকুট, সি'খি+ কেয়ুর, কুগুল,.. অঙ্গন, বয় 
কগহার, মুক্তাজাল+ কন্কণ, কিন্কিণী, মেখলা) কাক্ষী, বাজুবন্ধঃ মণিবন্ধ 
ক্টবন্ধ, নৃপুর প্রভৃতি অসংখ্য বিভিন্ন প্রকার বেশ ও অঙঙ্কারের & 
বেলী ইতর-বিশেষ আছে থে, পদমর্যাদায় কে ছোট, কে বড়, অর 
সহজেই তা জানতে পারা বায়। অজন্তার চিত্রিত নরনারীর অর্থে 


০৪০৪ ঃ অভজ্কম্ভ1 


অলঙ্কারগুলি এমন অআৃশ্। সুন্দর ও শোভন যে, এ কথা 
কিছুতেই অস্বীকার করা চলে না, সে যুগের লোকদের রুচি বেশ 
সুগার ছিল এবং তারা সকলেই কলাবিদ্‌ ও মৌখীন মানুষ 
ছিলেন। 





১৭ নং গুহার বারান্দার দেওয়ালে চিত্রিত গন্ধ অগা প্রস্তুতি 
বিমানচারিগণ (দক্ষিণে বিখাত বেগুবাদিনীর চিত র্যা ) 

১৬ নং গুহার “ম্ৃতমোম নদের দীক্া” প্রস্তুতি 'ভাতক' ছাড়া. 

ভগবান বুদ্ধের এবারকার জন্ম, খধি অসিত কর্তৃক তার কোষ্ঠীপত্র পাঠ, ঃ 

বিদ্যালয়ে তার শিক্ষা, তার মাধনা, ধ্যান, তার রাজগৃহে প্রথম পদার্পণ, .. 

বরাজ-রূগে নগর প্রদক্ষিণকালে তীর প্রথম ব্যাধি। দৈন্য, জর! ও মৃত্যুর 


১০ 


সম্যজ্ডাব্রভ্ড ৯৮৪৬ 


সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা! লাভ এবং স্থজাতার নৈবেষ্ঠ গ্রহণ, প্রভৃতি চিত্রগুলি 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | 

১৭ নং গুহার প্রধান বিশেষজই হচ্ছে এর চিত্র-প্রাচ্্য। তার মধ 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে_“সংসারচদ্র” | সিংহাসনে বা পালস্কের উপর 
উপবিষ্ট কোনিও সন্ত্রান্ত দম্পতি, সথীগণে পরিবৃত| ছত্রতলে দণ্ডায়মান! 
একজন রাণী এবং বাতায়নে বা গবাক্ষপথে উকি মারছে কৌতুহলী ছুটি 
মেয়ে! | 

১৭ নং গুহার আর একটা বিশেষত্ব হচ্ছে এর বিগানচারী গন্ধ, 
কিন্নর ও অগ্মরাদের চিত্র! শৃল্ঠনার্গে উড্ডীরমান এই চিত্রাবলীর মধ 
বিশেষভাবে উল্লেখঝোগ্য হচ্ছে “বেগুবাদিনী”্র চিত্র। এ ছাড়া কট্ন্ব 
জাতক" “মহাকপি জাতক" *খিশ্বান্তর জাতক" প্রভৃতি একাধিক জাতকের 
কাহিনীও এখানে চিত্রিত আছে। ১৭ নং গুহার বে চিত্র ছুটি সবচেয়ে 
প্রসিদ্ধি লাভ করেছে__সে ছুটি হচ্ছে “মাতা ও পুত্র” এবং “ভগবান 
শরীবদ্ধাদব” ! এ গুহায় অস্থিত শর্ভ জাতক" “মাতৃপোষক জাতিক? 
শ্যামা জাতক" প্রভৃতি কাহিনীর চিত্রগুলিও চমতকার। “সিংল 
অবদান” এ গুহার আর একটী উল্লেখবোগ্য ছবি। এই ছবিতে বিজর 
সিংছের সিংহল জয়ের কাহিনী চিত্রিত হয়েছে । প্রাণীর প্রসাধন” 
এ গুহার আর একটি উল্লেখযোগ্য ছবি। 

অজন্তা-চি্রাবলীর অনুপম সৌন্দধ্যের সম্যক বর্ণনা ভাষায় প্রকাশ 
করা সন্তব নয় বলে আমি মে অসন্ভবের চেষ্টা থেকে বিরত হলুম। 

অজন্তার ভাস্করয্য-শিল্পের বিশেষত্ব চৌঁখে পড়ে ১নং, ৪নং, ৭নং, ১৬ন" 
১৯নং ২৩নং) ২৪নং ও ২৬নং এই আটটি গুহায়। ভারতের প্রাচীণ 
ভাস্কর্যের জন্য সীচী, ভারুত, 'অমরাবতী প্রভৃতি স্থান আজ জগদ্দিখ্যা 
হয়ে উঠেছে । কিন্তু অজন্তা গুহাতেও যে ভারতের প্রাচীন ভাস্কর্ষের 


২৪ অভকভ্তা 


বহু নিদর্শন পাওয়া যার, মে কথা আমি পূর্বেই বলেছি! গুপ্তযুগনে 
অর্থাৎ ৩২০-৪৮৮ পুষ্টাবের মধো ভারুতীর ভাগ্র্ধা থে উন্নতির চরম সীমায় 
এমে পৌছেছিল, সে পরিচয় অজন্তা গুহা দেখন্ডে গেলেই দণকের মনে 
না উঠেই পারে না। এক নম্র গুহার বারান্দার উপরের দিকে পাঁষাণ 





১৭ নং গুহার ভিভিগাত্রের চিত্র (বিশ্বান্তর জাতক ) 
ভেদ করে বে সচিত্র ঝালর উতকীর্ণ করা আছে, যার মধ্যে এই মাঁনব- 
জীবনের নানা বিচিত্র ঘটনা,-_-অরণ্য-বুগের জীবজন্থর অবস্থা থেকে 


হন্যজ্ডান্রর্ড ৪৬ 





১৭ নং গুহার একথানি প্রসিদ্ধ চিত্র 
মাত ও পুত্র 


৯৪৯ অজ্ম্ভা 
গেয়ো বর্ধর যুগের--শহর এবং রাজ-প্রাসাদের জীবন-্বাত্রা পর্যন্ত অতি 
হন্দর ভাবে খোদিত করা আছে-_ভাঞ্্য-শিল্পীদের কা 


ছেতা আজও 
বিশ্বরকর বলে মনে হয়! 





১৯ নং গুহার (।চতা ) প্রবেশ-ঘার-সন্ভুথের কারুকার্য 


গং গুহায় “পরপাণির, যে অপরূপ সুন্দর মুষ্ঠিটি পাহাড় ঝুঁদে বার 
করা হয়েছে, উন্নত ও শ্রেঠতম তক্ষণ-শিল্পের অমন স্থষমামপ্ডিত সুচারু 


সম্্যভ্াব্রত ১৫০ 


নিদর্শন খুব অন্পই চৌঁথে পড়ে! ৭নং গুহা পাথরের বুকে পদ্মকলি '৪ 
প্রশ্থুট শতদলের যে অনবগ্ঠ লীলা বিকশিত হয়ে উঠেছে, মানস-সরোবরে 
ইন্দিরার চরণকমলও বুঝি তত সুন্দর নয়। ১৬নং গুহার নাগ দম্পতীর 
প্রতিমৃনতি ভাগ্য শিল্পের এক অপূর্ব নিদর্শন | ১৯নং গুহাটি যেন কেবল- 
মাত্র ভাক্গরয-কলার পরাকান্ঠা দেখাবার ভন্কাই সৃষ্টি করা হয়েছিল । এই 
গুহার চারিদিকেই ভাঙ্করের করধৃত লৌহকলক দুর্ভেছ্য পাঁষাঁণকেও থেন 
অবলীলার ইচ্ছানতো শিল্পীর কল্পনার রূপ দিরেছে।  ২৪নং গুহার 
বারান্দার ধারক বাহু (8811)011106 13749766) পে থে আকাশ-বিভা 
বিণীদের মুদ্তি আছে, তার দৌনদর্দ্যও অনুলনীর | ২৬নং গুহাটিও ১ঈন: 
গুহার মতই বিবিধ তক্ষণ-কলার আপাদমপ্তক মণ্তিত। কিন্তু এ গুভার 
ভাঙ্কর্ধা-পদ্ধতি, ধরণ ধারণ ও ভঙ্গী ১৯নং গুহার সঙ্গে একেবারেই মেলে 
না! এটা টৈত্য-গুয়া। এর অভ্যন্তরস্থ মুত্তি ও কারুকাধ্য মব যেন 
একটু বিরাট রকমের! “বুদ্ধের নির্বাণ, ও “বৃদ্ধের পরীন্দা”_পাঁষাদে 
খোঁদিত এই ছটা ঘুষ্তির শিল্প সর্বাগ্রে দশকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে । নির্বাণ 
প্রাপ্ত বিশাল বৃদ্ধ-ুস্তিটি শায়িত অবস্থার রয়েছে__গুভার বামদিকের মম 
দেওয়ালটি প্রার জুড়ে! কিন্তু কি স্ন্দর পরিমাপ-জ্ঞান ছিল মে ছবিসহ 
বতসর পূর্বের ভারতীর শিলপীদেররবে এই বিরাট প্রস্তর-পর্কেরও 
কোনোটিই কোথাও এতটুকু বেমানান ঠেকে না! এই শাফ্িত বিশাল 
বু্ধমুত্ির তলদেশে শ্ীভগবান বৃদ্ধের অসংখ্য শিগ্য-সেবক, ভিক্ষু বতি, 
সন্ন্যাসী, গ্রামবাসী, রাজরাণী প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর নর-নারীর এক 
অবস্থান এমন সুকৌশলে সন্নিবেশিত কৰা হ'র়েছে যে, এই ভান্কর-শিল্পীর 
প্রতিভার উদ্দেশে সত্রদ্ধ নমস্কার নিবেদন না ক'রে থাকা যায় না। 
্থাপত্য-কলার দিক দিয়ে পূর্বেবাক্ত “চৈত্য-গুহা” চারিটিই বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । এ ছাড়া “বিহার গুহার মধ্যে ১নং ংনং ৪নং ওনং ৭৪ 


অজস্তা 


৮৮১৬ 


81 


২৪1৩০ এই 





সধ্যভাল্পভ ৯০২ 


১২নং ১৬নং ও ২৭নং এই আটটি গুহাও দ্ষ্টব্য। ভারতীয় স্থাপত্য-কলাঃ 
বিবর্তন বহু যুগ ধরে সাধিত হ'রেছে। দেশকালের পার্থকা অন্তমার 
বিভিন্ন বাঁজাদের সমর ভিন্ন ভিন্ন ঘুগে, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম ও শিক্ষার গ্রাভাবে 
এ দেশের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য-শিল্প এমন এক-একটা পৃথক রূপ, পদক 
ভঙ্গী ও পৃথক ধারা অবলম্বন ক'রে প্রকাশ পেয়েছে বে, স্থাপতা ও ভাগ 





২৩ নং গুহার অপরূপ ভাব্বধ্য-শিল্প 


তন্ববিন পণ্ডিতেরা, সেগুলি সহজে সনাক্ত করা যেতে পারবে বলে, বির 
নামে তার শ্রেণী বিভাগ করে দিয়েছেন ) যেমন £জৈন+ “বৌদ্ধ+ £হিন্দু' ব 
“ব্রাহ্মণ”, 'যাবনিক” ( ১৪০০০71০) আধ্য-যাবনিক ( [7000-98199210) 
এথুরা' “গান্ধার” “গুপ্ত” “চালুক্য* প্রভৃতি । গুগ্ত-বুগের স্থাপত্য-শি্র 


০৮৩ অভজ্ত্ত 


নির্দেশের জন্ত কানিংহাঁম সাহেব যে ছয়টি লক্ষণ বা অভিজ্ঞানের উল্লেখ 
করে গেছেন, সেগুলি জানা থাকলে একদ্ধন আনাড়ীও অতি সহজেই 
গুপ্ত-যুগের স্থাপত্য-শিল্পকে সনাক্ত করতে পারবে! গে ছয়টি চিহ্ন 
হচ্ছে 





প্রথম-_চুড়ীহীন সমতল ছাদ । 
দ্বিতীয়--দরঞ্জী বা জানালার উপরকার ঝনকাঁঠ বা পাথরের দ্বারপিত্তী 


ন্ৰ্যজ্ঞগব্রভ ৯০৪ 


উভয় পার্শস্থ বাছু অতিক্রন করে ছু'ধারেই খানিকটা করে বেড়ে 
থাকা। 

তৃতীয় _প্রবেশ-দারের ছুই দিকে গঙ্গা যমুনা প্রতিমূন্তি খোদিত থাকা। 

চতুর্থ_মূল গৃহটির চারিদিক বেষ্টন করা স্তন্ত শ্রেণী ও তদুপরি মূল 
গৃভের ছাদের অপেক্গা নি্নতর ছাদ সন্গিবেশিত ! 

পঞ্চন-_বিশাল চতুক্ষোণ শীর্ষঘুক্ত স্তন্ত ও তদুপরি বুক্ষতলে অগ্ধীসীন 
সি-হদরের প্রতিমূগ্তি খোদিত। 

য্ট_স্তস্ত-শিরে গুল্বসানো 'অলঙ্কারের অদ্ভুত পরিকল্পনা ; ক্ষুদ্র কু 
পার্খবশু্ধ সংঘুক্ত অসংখ্য মৌচাকের মতো ! 

প্রাক-গুপ্রযুগের ভা দ্য ও স্তাত্য-কলার প্রধান লক্ষণই হচ্ছে, তার 
বিরাটত্ব। তা ছাড়া, তাঁর মোপান-শ্রেণী, স্তন্-শ্রেণী, ঘরের চৌকাঠ 
এবং উচ্চ ভিন্তিও লক্ষ্য করবার বিষয় । পাহাড় কেটে বা পাথর কুঁদে 
মুন্তি ও গৃহ-নির্মীণের চেষ্টা, নিল স্পষ্ট বেখাঙ্কন, সদতল-ক্ষেত্রে সুসম্পূণ 
কাঁজ, সাধাসিধে ভঙ্গা, সর্বপ্রকার অলঙ্কারের বানুলা-বঞ্জিত, ফুলকাট! 
লতা-পাতার কাভ-শূন্ত এবং বেনারকম খৃ'টি-নাটি দেখাবার চেষ্টাহীনতা । 

ভারতীয় স্থাপত্য-কলার একটা নিজম্ব রূপ আছে যা ভারতেরই মৌলিক 
সম্পত্তি $ কোনও দেশের কাছে তা ধার-করা নর। গুপ্ত ুগ ও প্রাকৃ- 
গুপ্ত-যুগের স্থাপত্য-শিল্পের ঘে যে অভিজ্ঞানের কথা আগে বললুম, অজস্তার 
স্থাপত্য-কলায় এতদুভয় ঘুগেরই নিদর্শন দেখতে পাওয়া ঘায়। শত শত 
বৎসর ধরে ভারতীয় স্থাপত্য-কলাঁর যে ক্রমোন্নতি ও বিবর্তন সাধিত 
হয়েছেঃ অজস্তার প্রত্যেক গুাটি বেন তার ইতিহাস বক্ষে নিয়ে সমস্ত রক্ষা 
করছে! 

অজন্তার চৈত্য ও বিহার-গুহার নিন্মীণ-পদ্ধতি ও গঠন-প্রণাঁলী এবং 
তাঁর কারুকার্য ভারতীয় স্থাঁপত্য-শিল্পের গৌরব-কেতন-ম্বপ্ূপ | ৯নং চৈতা- 


রড 
হ্‌ 


৮৪ অক্কভ্ভা, 


গহাটি অজন্তার মধ্যে স্থাপত্য-কলা হিসাবে সব চেয়ে প্রাচীন ক'লে স্থির 
হয়েছে। এ গুহাটি চতুদ্ষোগ। স্তপতশ্রেণীর দারা মধ্যভাগ ও পার্খভাগ 
বিভজ্ঞ। স্তগগুলি অষ্টকোগবিশিষ্ট। নীর্ঘদেশে ও খুলদেশে কোনও 





চৈত্য গুভার অভ্যন্তর ভাগ 


'পুকুট? (0801৮%1) বা মাধন” (3886 ) নাই । চৈত্যা-গুহার একটা 
প্রধান বিশেষত্ব হচ্ছে তার অভ্যন্তরস্থবৌদ্দ-স্তুপ ও বহিভীগের মন্ুগস্থ 
'পরাট অশ্বগুর-তুল্য তোরণারুতি বাতায়ন । এটি খুব উচ্চে গুহা-প্রবেশ- 
পথের উপর দিকে থাকে । এই পথেই গুহার মধ্যে আলোক প্রবেশ করে । 


_ সন্্যভাল্পভ ৯৪৬ 


চৈতয-গহার মধ্যভাগের ছাদের অভ্যন্তর-দেশ অন্তঃবর্ত,লাকার বা গমুজ- 
গভের নত খিলানি করা। কিন্তু স্তস্ত বিভক্ত পার্শ্ব চতুষ্টয়ের ছাদের অভ্যত্তর- 
ভাগ সমতল । সে সময় কারুকাধ্য খচিত কাঠের কড়ি-বরগা ও জানালা 
দরজার প্রচলন ছিল, জান| যায়। ১০নং গুহাটি ৯নং গুহার অপেক্ষা 
আকারে বড়, কিন্ত গঠন-প্রণালী একই প্রকার; কেবল স্তুপটি অস্থা রকদ। 
এ গুহার পার্শচতুষ্টরের সমতল ছাদে পাথরের কড়ি বরগা, কিন্তু মধ্য ভাগের 
খিলান করা ছাদে কাঠের কড়িবরগ, দেখে মনে হয়, কাঠের বদলে 
পাথরের বাবার এইথান থেকে ভুরু ভায়েছে।  ১৯নং ও ২৬নং চেভা 
গুঙানদুটি আবার অনা প্রকারের । পূর্বোক্ত চৈঠা-গুঙা ছুটি হানবানা 
বৌদাদের এবং এ ছু*টি গুষা দাবানী বোদ্ধদের । এগুলি ঠিক চতক্দোণ 
নয়। ১৯নং গুগাটি বিশেষ্জদের মতে বৌদ্ধ শিল্প নৈপুণোর একেবারে 
চরম নিদশন! এই গুভার প্রবেশ -পথেও কারুকাধ্যখচিত গ যু্ত একট 
গাড়ী বারান্দা আছে। মন্কুথভাঁগ এবং ভিতর ও বাহির আগাগোড়াই 
চাক কারুকাধ্য-খোদিত। সমগ্তই পাথর কেটে তৈরা, কাঠের সম্পদ 
নেই কেথাও। অ্তত্তগুলির “আসন” চতর্ষোণ কিন্তু উিদ্ধীভাগ 
খানিকটা অষ্টকোথ, খানিকটা একেবারে গোল, খানিকটা বা সের 
মতো প্যচিকাটা। স্তস্তের গায়ে মধো মধো কাঁককাধ্য খচিত বন্ধনী প 
ঝ্ে্টনী আছে। নীর্ষদেশের “মুকুটে* বু্ধুষ্তি উৎকীর্ণ করা এবং ধারক" 
বাহু" রূপে বিমানবিহারীদের আকৃতি পরিকগ্গিত হারেছে। মহাবানী 
চৈত্য-গুহার অভান্তরস্থ বৌদ্ধ স্ুপটি আকারে, গঠনে ও শিল্প-পাৰিপাঁনে 
হীনযানাদের অপেক্দা বহুগুণে শ্রেষ্ট বলা থেতে পারে। হীনঘানী স্তুগে 
কোনও মৃত্তি উৎকীর্ণ করা নেই ) কিন্ত মহাধানী স্তুপে আমরা দগ্ডায়ঘান 
ও উপবিষ্ট বু্-ৃষ্তি ও কিন্রগণের মৃত্তি খোদিত রয়েছে দেখতে পাই। মগ" 
যানী স্তংপের আর একটা প্রধান বিশেষত্ব দেখলুম_চুড়নর উপর পরের “র 


৯৮৭. অভ্কম্তা 
তিনটি ছত্র কুগলাকার হয়ে উঠেছে! হীনযানী-জুপ-নীর্ষ বিশেষত্ব-বঞ্জিত 
কাণিশ! 

২৬নং চৈত্য-গুহাটি সর্বশেষ নিশ্মিত হয়েছিল ব'লে বিশেষজ্ঞের অনুমান 
করেন। এ গুহার নক্সা ও নিন্মীণ-পদ্ধতি ১৯নং গুহারই অন্তরূপ, কেবল 
কাকার্ধ্য ও অলঙ্কারের দিক থেকে অনেকটা দীন। এগুহার প্রাচীর- 
গাত্রে ভাঙ্কর্যয-শিল্প তা থেমনি আকারে বড় বড, তেমনি তাঁর মোটা মোট! 
ঝাজ। এর অভ্ন্তরসথ স্তপটির সন্মুখভাগ একেবারে মণ্ডপাকার। 

এই অজস্তার চৈত্য-গুহাস্থ বোঁনধ-স্তপের গদ্ুজাক।র শর্ষদেশ থেকেই 
ক্রমে দক্ষিণের হিন্দ-মনিরের “বিমান-শীর্ষ' বা গন্ুজাকার চুড়া ও মোগল 
আমলের “ডোম” স্ষ্ি হয়েছে বলে হাভেল প্রভৃতি বিশেষজ্ঞের! সিদ্ধান্ত 
করেছেন । এবং চৈত্য-গুহার সন্দুথস্থ তোরণ-বাতায়নের সথটীনীর্য খিলান 

থেকেই মোগল-স্থাপতোর ত্রিকোণ-খিলানের আঁদশ গৃহীত হয়েছে ব'লে 
তারা অনুমান করেন । 

“বিহার-গুহাগুলির মধ্যে ১৩ নঙ গুহাটিই সবচেয়ে প্রাচীন বলে স্থির 
হয়েছে ! তবে গুহাটিতে স্থাপতা-কলার দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য কোনও 
বিশেষত্ব নেই বলা চলে। ১২নং গুহাটিও খুব প্রাচীন ; কিন্ত এর মধ্যে 
হাপতা-শিল্পের প্রাথমিক নিদর্শন কিছু কিছু দেখতে পাওয়া বায়। ১১নং 
বিঠার-গুহাতে যে স্তম্ভ আছে, বিশেষজ্ঞের বলেন এইখুলিই মা কি 
মবচেয়ে প্রাচীন যুগের স্তস্ত। ৭নং গুহার গঠন-প্রণালী অন্ান্ত গুহাঙুলি 
হ'তে সম্পূর্ণ পথক। এটির মধ্যে প্রশস্ত ছল? নেই। মন্দিরচত্বরের 
মতো এই গুহার সনে স্তস্তযুক্ত ছু'টি তোরণ-মণ্ডপ আছে। ৬নং গুহাটির 
বিশেষত্ব হচ্ছে, এটি দ্বিতল ! অজন্তায় এই একটিমাত্র দ্বিতল বিহাঁর-গুহা 
দেখতে পাওয়া যাঁয়। বিহার-গুহাগুলির মধ্যে ৪নংটিই সবচেয়ে বড় 
হর্ধাৎ গ্রশত্ত। কিন্তু, কলা-সৌন্দর্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ট: বলে খ্যাতিলাঁভ 


চা 


ঈন্যভ্ডাল্ত ৯০৮ 


করেছে ১নং গুহা । ২নং বিহার-গুহাটি সকল দিক দিয়েই প্রায় এক 
নম্ববেরই অন্তরূপ ; কেবল কারুকার্য ও স্থাপত্য শিল্পের দিক দিয়ে অনেক 
অংশে হীন। 

১৬নং গুহাটি স্থাপত্য-কলা হিসাবে বিহার-গুহাঁর মধ্যে বিশেষ ভাবে 
উল্লেখযোগ্য । এই বিহার-গুহার নক্সা থেকে আরম্ভ করে এর পরিমাণ, 
সতস্ত-সমাবেশ এবং ছত্রতলের পরিকল্পনা স্থাপত্য-শিল্পে চরম উন্নতির 
পরিচায়ক ব'লে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এই গুহার স্ত্তগুলি ভারি 
স্বন্দর। অতি হুঙ্ম, কারুকার্যে আপাদমস্তক মণ্ডিত। তোরণন্দাদে 
ধরাবত ও প্রবেশ-পথে নাগবাজ.এর শোভা বৃদ্ধি করেছে। 

২০ নং বিহার-গুহাটিও স্থাপত্য-কলার দিক দিয়ে অুলনীর বলা চলে। 
এর সোপানশ্রেণী, বারানা, স্তস্তমালাঃ দেহলা, তোরণ প্রভৃতির গঠন-, 
পারিপাট্য বিশেষ ভাবে দ্রব্য 

২৬ নং গুহাটি অসম্পূর্ণ। এর নিন্মাণ-কাধ্য সমাপ্ত হয়নি। কেন 
হয়নি, তা জানতে পারিনি । ২৫ নং গুহাঁটি দেখে বোঝা যার বে, কি 
ভাবে এই অগন্তায় স্থাপিত বিরাট বৌদ্ধ-কীন্তি পুনরুদ্ধার করে লোর- 
লোচন-গোচর করা হয়েছে! 

বিহার-গুহার প্রত্যেকটির মধ্যে একটি ক'রে বিরাট বুদ্-ুনতি স্থাপপি 
আছে। এই বুদ্ধ মুক্তিগুলির জন্ঠ প্রত্যেক বিহার-গুহা-সংলগ্র এক একটি গত 
গুহা আছে।*এগুলি ঠিক মাঝের প্রবেশ-দারের খু খু বিপরীত দিকে 

অজন্তা গুহার চিত্রকলা, ভাগ্কর্যয ও স্থাপত্য-শিল্লের অপরূপ সৌনদ 
'দেখতে দেখতে ক্ষণে ক্ষণে আমরা বিন্বরেঃ পুলকে রোমাঞ্চিত হ' 
উঠেছিলুম! ভারতের অতীত গৌরবের এই বিপুল নিদর্শন প্রত্যক্ষ ক 
গর্বে অহঙ্কারে আমাদের বক্ষ স্ফীত হয়ে উঠেছিল! আনন্দ-গরগদ ক 
আবৃতি করেছিলুম-_ 


০৮৯৯ কত্ত 
স্থপতি মোদের স্থাপনা করেছে বরভূধরের ভিত্তি 
শ্ামকঙ্োজে “ওষ্কার ধাম” মোদেরি প্রাচীন কীতি, 
ধেয়ানের ধনে মুস্তি দিয়েছে আমাদের ভাস্কর 

টপাঁল আর ধীমান,__যাদের নাম অবিনশ্থর, 
আমাদেরি কোন স্পট পটুয়া লীলায়িত তুলিকাঁয 
আমাদের পট অক্ষর করে রেখেছে “অভস্তায়”!” 
৬মাতান্নাঁথ দৃ্ভ 
রূপসী অজন্তার মোহ কাটিয়ে বেন আর ফিরে আসতে ইচ্ছে 
হচ্ছিল না! 

২৯ নং গুহা থেকে বখন আমরা ফিরছি, অর্থাৎ অজন্তার সর্বশেষ 
গুছাটি দর্শন করে আসবার সময় যে.পথে গেছলুম, দেই পথেই ফিরতে 
হলো ব'লে আবার সফল গুহাগুলিরই মামনে দিয়ে আসতে হ'লো। 
কাতরভাবে তাদের দিকে শে বারের মতো বিদার-চ1ওয়া চাইতে চাইতে 
'আবরি দেই এক নম্বর গুহার প্রান্থে এমে পৌঁছনুম | সুর্য তখন প্রায় 
পশ্চিনে চলে গড়েছে । ক্ষুধাতষ্ণার আমরা মকলেই কাতর । অজন্তার 
মেই ছোট রেস্তো রাতে ঢুকে আমঝা চাঁরজনে চা রুটি বিশ্ব ও ভিন থেয়ে 
একটু ধাতস্থ হলুম। রেস্তে রাঁর মুঘলমান মাঁলিকটি খুব যন্ত্র করে আমাদের 
খাওয়ালেন এবং চারজনকে চারখিলি পানও ঘেজে দিলেন। এইবার 
অনেকটা সুস্থ হ'রে পার্বত্য সোপানশ্রেণী পার হয়ে আবরা মোটরে ফিরে 
এগুম এবং আমাদের সঙ্গের কলা, রটা ও গিষ্টান্নের সদ্যবহার করনুম। 
পরবে বাঘোরা প্রশ্নবিনীর জলে ভৃষ্ণ নিবারণ কণরে বেলা পাচটা নাগাদ 
খাবার জালগীওয়ে ফিরে চললুম। 


ইলোর। 


গোধুলির ম্লান-রক্তিম ছায়া দিগন্ত-প্রান্তে ধীরে ধীরে যখন আসন 
সন্ধ্যার আবির্ভাব সুচনা করছে, ঠিক সেই সময় আমরা জালগীওরে 
ফিরে এলুম 

সকালে আমাদের স্নান হয়নি এবং খাওয়া-দাওয়াটাও তেমন যুতসই 
হয়নি ব'লে ষ্টেশনের বাথরূমে বেশ করে স্নান করে নিযে, আমি আর 
গোরক্ষপুরের বঙ্কিমবাঁবু বেরুলুম শহরের দিকে মান্ধ্য-ভোজের ব্যবস্ঠ 
করতে । জলধরদা? আর দিবাকরবা্‌কু ষ্টেশনেই বইলেন। 

জালগাঁও শহরের মধ্যে ঘেটি সবচেয়ে ভাঁলে৷ দেণা হোটেল (বিলিতি 
হোটেলের নাঁমগন্ধও সেখানে নেই ) সেখাঁনে গিয়ে কী সাহাধ্য পাও 
যেতে পারে, তার সন্ধান ক'রে দেখপুম--তৈরী যা আছে, তার মে 
মাংসের পোলাঁও ছাঁড়া আর কিছু আমাদের চলবেনা! হোটেলে? 
মালিকটিকে দেখতে গুণ্া গোছের হলেও মানুষটি বেশ ভালো। 
তিনি ঝললেন_ আপনারা কি খেতে চাঁন বলুন, আমি তৈরী করিরে 
দিচ্ছি। এক ঘণ্টার বেশী সময় লাগবেনা 

আমাদের রাত্রি দশটার গাড়ীতে জালগাঁও থেকে মানমাঁদ যাবার 
কথা; সেখান থেকে রাত্রি বারোটায় গাড়ী বদল করে আওযাঙ্গাবাদ 
পৌছবার কথা ভোর বেলা । আওরাঙ্গীবাদ থেকে আমরা মোটর নি 
“ইলোরা গুহা” দেখতে যাবো স্থির করেছিলুম। স্ৃতরাঁং যথেষ্ট সণ 
আছে দেখে, আমরা ওই মাংসের পোলাওর সঙ্গে চারজনের মতন কার, 
মটন কোর্খা, ডিমের মাঁমলেট ও খান-কয়েক কোর্তা তৈরী করে দেখার 


৯৬৯ ইলোল্রা 


অর্ডার দিয়ে এক ঘণ্টা সমর কি ভাবে কাটানো রি ভাবতে ভাবতে 
পাস্তার বেরিয়ে পড়লুম। 
খানিকদূর গিয়ে দেখি সামনে এক “সিনেনা হাউস”! কি ফিল্ম 
আঁজ দেখানো হবে খবর নিয়ে দেখতে বাবার আর উৎসাহ হ'লোনা। 
গারও খানিকদূর এগিয়ে দেখি, পথের পাশের একটি মাঠে হাট বসেছে। 
কপ-মূলঃ ভরি তরকারী, চাল-দাঁল,কাঁপডড জাম! থেকে মারস্ত ক'রে খেলনা, 
1ৃঃল ও এনিহারী জিনিমের অসংখ্য দৌকান বসে গেছে। গীতবাগ্ধ ও 
বভামাসাও দেখানো হচ্ছে। অনেকটা 'মেলাগ্র মতো যেন! ক্রেতা 
: € ধিক্রেতাদের মধ্যে পুরুষের চেয়ে নারার সংখাই বেণা এবং তাদের 
দধো অনেকেই বেশ সবেশ! ও সুতী! মেলার মধো দুরে বেড়াতে 
বেড়াতে এক ঘণ্টা সময় সহজেই কাটিয়ে দেওয়া গেল। আমার সঙ্গী 
ব্গিমবাবু একটা সুন্দরী তরুণী পসারিণীর কাছ থেকে কিছু সওদা করবার 
প্রলোভন সংবরণ করতে পারলেন না। অত্ান্ত অনাবশ্তক কিছু জিনিস 
হিনি কিনছেন দেখে আনি তাকে বন্ধুভাধে শিষে করণুন। কিন্ত, ভিনি 
আনার নিষেধ শুনলেন নাঃ বরং আবাকে নিতান্ত অরমিক ও অকবি 
বল ভতসন। করলেন । 
মেলার জিনিসপত্র প্রায় সমস্ত্ই হয় জাম্মাণী নর জাপানে প্রস্তত সস্তার 
দেলোমাল। কাজেই কিছু কেনধাঁর প্রবৃত্তি হরনি আমার। 'ামি 
"পু পোলাওর সঙ্গে ব্যবহার করবার সুবিধা হবে ব'লে--গুটি কয়েক নেবু 
কিনে কেললুন। এ নেবুগুলি না-পাতি না-কাগজী, ছুইয়ের মাঝামাঝি 
এক-বকম। 
মেলায় ঘোরা শেষ ক'রে বেরিয়ে আসছি-_হ্ঠাৎ পথের ধারে একটি 
ন1ওয়ালী বেশ বড় বড় টক্টকে লাল কীচা লঙ্কা বিক্রয় করছে দেখা 
এব । বষ্কিমবাবু কিছু কাচা লঙ্কা না কিনে মেলা থেকে বেরুতে পারলেন 
১১ 


- সব্ব্যজ্ডাক্রভ ২৮৬২ 


না! কারণ, লঞ্কাওরালার গালের রক্তিম আহার সঙ্গে তার ডাল! 
টাটুক/ভেওেমানা লঙ্কা গুলির লান্চে রং বেন প্রতিযোগিতা করছিল! 

হোটেলে আসতেই হোঁটেলওয়ালা অভিবাদন ক'রে জানালে খাবার 
প্রস্তত। একটা বড় ট্রেতে খাবারগুলি সাঁজিয়ে নিরে হোটেলের এক 
খান্সামার মাথায় চাপিয়ে স্টেশনে নিয়ে আসা গেল। 

আসবার সমর একটি রাস্তার মোড়ে দেখলুম এক প্রকাণ্ড বটগাছ; 
তার তলদেশ বাঁধানো । সেই বটগাঁছ-সংলগ্র একটি ছোটখাটো মন্দির 
রয়েছে। অনেকগুলি, স্ত্রীলোক সেখানে জড় হয়ে ধূপ দীপ জেলে মেই 
বটবৃক্ষের অর্চনা করছে। প্রত্যেক স্ত্রীলোকের সঙ্গে একটি না একট 
ছেলে মেয়ে রয়েছে । সন্ধান নিয়ে জানা গেল বে, সন্তানের কল্যাণের জগ 
পুক্রবতী জননীরা এই বটের অর্চনা করেন। 

ষ্েশনের ওয়েটি-রূমে আমরা একরাঘ্রির জন্য বে অস্থারী বাগ 
'বেঁধেছিলুম, তারই মাঝখানের গোল টেবিলটির উপর খবরের কাগজে 
টেবিল-ক্ুগ ক'রে ঢেকে আমরা চারজনে সান্ধা-ভোজে বসে গেলুম। 

জাঁলগীওয়ের জল-হাঁওয়ার গুণেই হোক, বাঁ আমাদের গারাদিণের 
গুহা-পরিদর্শনজনিত ক্লান্তির জন্কই হোক, সকলেই বেশ ক্ষুধার্ত হা 
উঠেছিলুম। হ্পকারদের রন্ধনের তারিফ কণ্রতে কণ্রতে পরম পরি 
তোষের সঙ্গে আমাদের সান্ধা-ভোজ শেষ করলুম। জিনিসপত্র গর 
গোছানোই ছিল। বেবপ্প ঘটাবাটি, গেলাস, গামছা, তোয়ালে প্রত 
খুচরো জিনিসগুলো বেধে-ছেদে নিয়ে গাঁড়ীর অপেক্ষায় ক'জনে মি 
ট্রেখনের প্র্যাটফর্মের উপর বেরিয়ে এমে £মপেক্ষা করতে লাগলুন। 

শীতের রাত্রি যতই এগিয়ে আদ্ছিল, পৌষের গ্রথর ঠাণ্ডরি হিমক₹ 
স্পর্ণ ততই আমরা অন্তরঙ্গতাবে অনুভব করতে পারছিলুম। দিনের 
বেলা তেমন নীত-বোধ হয়নি। ৃ 


৯৬৩ - ইলোল্র, 


অজন্তায় আম!দের গরম-জামা, ওভারকোট সব খুলে আমরা মোটরে 
রেখে গেছলুঘ । ছপুরে বেশ একটু ঘেমেও উঠনে হারেছিল । কিছ, এখন 
*ধ্‌ ওভারকোট পরা নয, তার কলার উপ্টে গলার উপর ডলে দিয়ে 
এবং মাথার ট্রপী ধথাঁসন্ভব টেনে কাঁণ চাকা দিতে হয়েছিল ॥ 

মানমাদের গাড়ী এসে পড়লে! । আমরা ক'জনে একটা খালি কাদর। 
দেখে উঠে পড়লুন। দাদার কাছ থেকে তাড়া খেযনে জিনিধপর্গুলো 
সব ঠিক উঠলো কি না, ভাঁলো ক'রে দেখে সিলিরে নিতে হলো। ট্রেশনে 
আদি এবার কিছু ফেলে এলুম কি নাঃ ভিনি বাধবার মে 
খবকটুকু নিলেন; এবং অনন্ত জিনিস উঠেছে জেনে ভবে নিশ্চিন্ত 
হলেন । 

গাড়ী ছেড়ে দিলে। আঁগবা ভেবেছিনুম, রাতি বারোটার বখন 
গাড়ী বদল ক'রতে তবে তখন আর কেউ শোবোনা। এ সময়টুকু 
গাড়ীতে গল্প কবে কাটিয়ে দেবো। কিছু গাড়ীৰ কোলে বসে দোল 
দেতে খেতে আমাদের সকলেরই ক্লান্ত দেহ আবিলগে নিদ্রার কবলে চোখ 
বিয়ে আম্মমমর্পণ করলে । 

হঠাৎ ানমাদ 1 “নানদাদ!, কাঁণে আসতেই দুম ভেঙে গেল! 
ন্ডমড়িয়ে অবাই উঠে পড়পুন ! কুলি? “কুলি! বলে সনম্বরে ক'জনে 
2ংকার করতে লাগলুম কিন্ত তাঁদের আঁসা পর্যান্ত অপেক্ষা করতে 
পারলুঘন!। নিজেরাই বাস্ত ভারে অনন্ত মালপত্র ধরাধরি কবে গাড়ী 
থেকে নামিরে ফেললুম | 

ইতিমধ্যে কুলিরা এসে পড়লে! | আওরাঙ্গাবাদের গাড়ীতে আমাদের 
জনিস সব তুলে দিতে বলে আমরা নিধাথ রাত্রের তীব্র শাতে কাপতে 
কাপতে চায়ের দৌঁকানে গিয়ে হাজির হনুম। গরম চা” ছু” এক কাঁপ 
থরে ধাতন্থ হ'য়ে সামিরা গাড়ী বদল করনুম। 


শঞ্ঘ্য জ্ান্পন্ড ডগ 


আবার সেই মালের সতর্ক হিপাৰ নেওয়া হ'লো। সব ঠিন্ট উঠেছে 
দেখে, দে রারের নতো নিশ্িন্ত হ'য়ে শোয়া গেল। 

ভোর ছণ্টার আওরাগাবাদে এসে নামপুম। শীতের কুরাসাঙ্ছর 
অপ্পক উ। তথনও প্রভাতের আলো ভালো কারে কোটেনি। 
ভোরের কনকনে ঠাওডা উদ্ধুরে বাহাস আমাদের গারের সমন্ত গধন 
কাপড়কে উস্থ কারে একেবারে হাড়ের মদে পরিচয় করে শিতে লাগলো । 
সে পরিচরের শিবিড আবেগে আমাদের আপাদমস্তক ক্ষণেণে থর 
বিকম্পিত হয়ে উঠছিল! 

মালপর্ সন থাটকন্মের উপর ফেলে রেখে চা-ওরালর শরণাগহ 
হওয়া গেল। তাকে তাড়া দিরে খুব খানিকটা চা তৈরী করিরে নিয়ে 
কা'জনে একামিক পেয়ালা পান করে মোটর গাড়ীর দূর করতে লেখে 
যাওয়া গেল। 

আওরাঙ্গাবাদ ঠ্েশন থেকে ইলোরা গুহার দুর্ধ মোটে চৌদ 
মাইল | মোটরবাদূওয়ালারা একটাকা ক'রে মাথা পিছু নিরে 
আমাদের পৌছে পিতে চাইলে। কিন্তু, আমাদের মতলব ছিল 
অন্ত বরকম। সময় আমাদের হাতে অত্যন্ত কম। ৮ই জা্িরারীর মধ্যে 
জ্লধরদাদাকে কলকাতায় ফিরতেই হবে, নইলে “ভারতবর্ষ” বেরুতে 
দেরী হ'তে পারে। বন্ছিমবাবু ও দিবাকরধাবু ব'ললেন--৭ই জানুয়ারী 
গোরক্ষপুরে ফিরতে না পারুল াদের এেকার' অবস্থায় একেবারে 
এখান থেকেই দেশে কিরে থেতে হবে! আর কর্মস্থলে মুখ দেখানো 
চলবে না' আমার ছুট বদিও ২১শে জাগয়ারী পর্যন্ত ছিল, তণু 
৬ই জান্রয়ারীর মধ্যে ইলোরা, নাদিক্‌, বোম্বাই, পুণা ঘুরে কলকাতায় 
ফিরতে গেলে যে রকম বিহাং্গতিতে ভ্রাম্যমান হওয়া দরকার, অগত্যা, 
সেইরূপ ব্যবস্থাই করতে হলো। 


১৬৬ ইলোরা 

চারজনে পরামশ কারে স্থির করল্ম যে, আজকে তারিখ হ'লো ওরা! 
জানয়ারী। আজ ইলোরা দেখে আ ওরাঙ্গাবাদে ফিরে এস দদি আবার 
মাননাদ হ'য়ে বোগাই যাওয়া হয়, তাতঃলে এই তারিখের আগে নাসিক 





দেখে বোদাহ পৌঁছাতে পারবো নাও এক দিন ৪ এক রা অকারণ 
বিলঙ্ব ভায়ে যাবে; কিন্ধ আওরাঙ্গাবাদে মার না ছিবে যদ মব1লের 
দিকেই ইলোরা দেখা শেষ কারে একেবারে চা্িশগ ছয়ে গিয়ে বেলা 
একটার ট্রেণ ধারতে পাবি, ভাহালে আজই চাকট নাগাদ আমরা নাসিক? 
গিয়ে পৌছাতে পারবো । ভা টার নাসিক পথিদশন শেষ কারে আবার 
আভই রাঠি দশটার গাড়ীতে বোছ্াই রন পরা মাবে। হাহালে ঠা 





জাভর়ারী ভোরে বোষাই গোড়ুতে পাববো। গেঠী গেকে ভ্ই পর্যানথ তিন 
দিন বোশ্ায়ে থাকা বাবে। তারই মধো একদিন গিয়ে পুণ]ও বেড়িরে আমা 
হবে; তারপর ৬ই বারের গাড়ীতে বোগাই ছেড়ে বে ঘার ঘমুঘো হবো। 

যে কথা সেই কাঁচ! এই ভাবে গেলে একটা দিন পুরো খন হাতে 
পাওয়া ঘাবে। তখন আর এতে 'অঙ্গমত কি থাকতে পারে? আমরা 
ভাই আর দোটরবাসে ইলোরা না গিয়ে একখানি সিপ্ধাসন? 6০0 
980০৮) ডজ গাড়ী চিন টাকায় ঠিক করে ফেলগুম। য়ে "আমাদের 
'আঁওরাঙ্গাবাদ থেকে ১৪ মাইল দুরবন্ধা 'ইলোরা গুষ্া” দেখাতে নিয়ে 
যাবে। আবার পণে দাড় করিয়ে দোলতাবাদের প্রসিদ্ধ পার্কানয দুর্গটি 
দেখবার জযোগ দেবে। তার পর আমরা দি বেলা ১০টার মধ্যে 
ইলোরা? দেখা শেষ করছে পারি, তাহলে সে নিশ্চিত আনাদের ৫৬ 
মাইল দূরে চাল্িশগা ওয়ে নিয়ে গিয়ে বেলা একটার ট্রেণ ধরিয়ে দিতে 
পারবে। দুা” ব'লে মালপত্র সব মোটরের মধ্যে কতক এবং কতক 
ফুটবোর্ড ও মাড্গার্ডের উপর তুলে বেঁধে-ছেঁদে নিয়ে 'ইলোরা' যান 
করলুম। তখনও সাতটা বাজেনি। 





্যন্ঞান্পভ ৮৬৬ 
১ বেলা আটটার মধ্যেই ইলোরা গুহার সম্মুখে এসে নামলুম আমরা । 
অথানে মোটর প্রায় পাহাড়ের গুহার দ্বার পথ্যন্ত আসতে পারে, এমন ভাবে 
ঢালু রাস্ত। তৈরী করা হয়েছে । 

পথে আমরা দৌলভাবাদের পার্নহ্য-ডটি দেখে আগতে ভুলিনি । 
আওরাঙ্গাবাদ থেকে দৌলতাবাদ মাত্র ৮ নাঈল দূরে। মোগল সম্রাট 
আওরঙ্গজেব খন দাক্ষিণাত্যের শামনকপ্ঠা ছিলেন, তখন তিনি এই 
'আওরাঙ্গীবাঁদ শহরটি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং নিজের নাঁমেই এর 
শীমকরণ ক'রেছিলেন-_-আ ওরাঙ্গাবাদ। আওযাঙ্গাবাদ শহরটির মর্ববাঙ্গে 
এখনও সেই প্রাচীন নোগল নগরীর বিশেষত্ধের ছাঁপ সুস্পষ্ট লেগে 
রয়েছে দেখা গেল। এতকাঁলেও বে এ শহরটির খুব বেণী কিছু 
পরিবর্তন হয়নি তা বেশ বোঝা যাচ্ছিল। প্রাচীন মোগল শহর--সেই 
ডোম, মানার, মসজেদ, ত্রিকৌণ খিলাঁন, স্তস্ত-তোরণ, ' নহবৎখানা 
মুশাফেরমহল--বেশ লাগছিল তার মধ্যে দিয়ে যেতে । ছোট্ট শহর। 
শীপ্তই আমরা নগর-প্রাকারের ভোরণ-দার পাঁর হয়ে তাঁর পার্বত্য 
 উপকষ্ঠে এসে পড়লুম। 
€. অনেকদূর থেকেই দৌলতাবাদের পার্বত্-দুর্গের গগনস্পর্শী চূড়া 
দেখা যাচ্ছিল! আমরা দৌলতাবাদে পৌছে দেখলুম শহরটি ধ্বংস 
রে গেছে। দাড়িয়ে আছে শুধু ওই দুর্তে্ পাষাণ-কেন্লা! একটি 
উঁচু পাহাড়ের একেবারে চূড়োর উপর এই কেল্লা তৈরী হ'রেছিল। 
'পীহাড়ট সোজা উপরে উঠে গেছে ঝলে এটিতে চড়া একটু দুরারোহ 
ব্যাপার বলেই মনে হ,লো। ওঠবার চেষ্টাও কেউ করলুম না, কারণ 
আমাদের একান্ত সময়াভাব। নইলে, ইলোরা যাঁবার পথে এই আও- 
স্কাঙ্ধাবাঁদ, দৌলতাবাদ ও খুল্দাবাদ এই তিনটি যারগাতেই অনেক 
কিছু দেখবার ছিল। আওাঙ্গাবাদ শহর থেকে তিন মাইল দূরে কে 


৯৬৭ ইতধাকা 
গিরি-গুভা আছে, ৮৫০ খুং অন্ধে বৌদ্ধ উক্তাদের দ্বারা সেটি নির্শিত 
হয়েছিল । বৌদ্ধ ভাঙ্ব্া-শিল্পের যে অপূর্ব নিদশন এই আওয়াঙ্গাবাদের 
সহায় এখনও দেখতে পাওয়া যায় তা? অন্য ছর্পভ ! কিন্তু, কোনও 
উপাঁর ছিল না সে সব দেগে বাবার, আমাদের অবকাশের আমু তথন 
প্রায় নিঃশেষ হারে এমেছে। তাই, ভগবদ্দশনাভিলাধী সাধক যেমন 
সংসান্দের ক্ষদ জুখ দুঃখের মারা তাগ ক'ধে ছুটে যায় সভার পরম 
প্রেয়র সন্ধানে, সেঘনি কারে আমরা পথের ধানে ধারে ছড়ানো ছোট- 
খাটো বিস্ময়ের মানগ্রালিকে বেদনার সঙ্গে বচ্চন কারে ছুটে চ'লনু 
একেবারে সেট বিশ্বের বিধাট বিস্ময়ের ধস্ক কৈলাস? দেখতে ! 
ইলোরার প্রধান দ্ষ্টবা এই কৈলাম মন্দির। 'অবনীর অষ্টম 
আশ্চর্যের চেয়েও অধিকতর 'অদুত মানবের এই বিশ্বয়কর কীর্ধি! বিশাল 
পর্বতের বক্ষ বিদীর্ণ ক'রে এই বিরাট মন্দির কষ্ট ভায়েছে। এই শিব- 
নিকেতনের বিপুল 'মায়তন এবং এর অসামান্ত স্তাপত্য-কৌশল ও 
ভা্বর্য নৈপুণ্য দেখে বিশ্ময়ে নির্বাক হ'রে ভাবতে হয়--এও কি সম্ভব ? 
মান্ষে কি কখনো এ. জিনিস গড়তে পারে? এ নিশ্চয়ই সেই 8 
কর্্মার কাজ! 
আন্বমানিক খুষ্টার অষ্টম শতাবীতে, অর্থাৎ ভারতে ৌধকী্ি 
অব্যবহিত অস্ত-বেলায় এবং ব্রান্মণ্য-প্রভাবের পুনরহাদয়ের প্রথম প্রভাতে. 
এই কৈলাসের নির্বাণ-কাা আরম্ভ হারেছিল। বিশেষজেরা বলেন, 
এই মন্দির সমাপ্ত হ'তে সম্ভবতঃ শত বংসরেরও 'অধিক কাঁল লেগেছিল | 
কারণ, এই মন্দির নির্ীণের জন্য প্রায় তিরিশ লক্ষ বর্গ ফিট পরিমাণ 
পাথর তাঁদের কাটতে হয়েছিল। পাহাড়ের বুকের কঠিন পাঁধাণভার, 
ছেদ.ক'রে সেকালের অদ্কৃতকর্থা শিল্পীর! ২৭৬ ফিট লঙ্কা ও ২৫৪ ফিট; 
গড়া একাটি প্রকাণ্ড গহ্বর খনন ক'রেছিল। মধ্যে ১৭ ফিট উচু 





রঃ 
্যজ্ঞার্রভ্ ৯৬৬ 


একটি স্তুপ ছেড়ে রেখেছিল । এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, এই বিশাল 
গঙ্ররের গভীরতাও ১০৭ ফিট। এই যে বিরাট পাষাণ-ন্তপটিকে তারা 
গহবরের মধ্যস্থলে অক্ষত বেখেছিল, এইটিকেই তারা পরে একটি অন্রংলিহ 
দ্বিতল মন্দিরে রূপান্তরিত কারে নিয়েছিল। আমরা তাঁজমহল দেখে 
অবাক্‌ হ'য়ে নাই! কিন্তু এই গিরি-দেউল কৈলাসের অসামান্ত পরি- 
কল্পনা ও কারুকার্ধ্যের কাছে বিশ্ববিশ্লত তাঁজমহলও থেন নিগ্াভ হঃয়ে 
গড়ে ! 

কৈলাস মন্দিরের বহিঃ-প্রাচীরে বৃহদাঁকার. রাত, সিংহ, গরডড় 
প্রভৃতি যে সব অতিকায় জীব-জন্কর প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ করা আছে, আজ 
তাদের অধিকাংশই পুথিবী থেকে লুপ্ত হ'য়ে গেছে। কিছ্ব সেদিন বোধ 
হয় তাদের অগ্ডিত্ব বজায় ছিল। মন্দিরের গাত্রে দেখতে পাওয়া যায়, 
তারা কেউ চরে বেড়াচ্ছে, কেউ যুন্ধ ক'রছে, কেউ শত্রুকে পদদলিত 
করছে! ভিব্তিভূমির তল-পন্ভনের উপর প্রশপ্ত দালান, সুদৃশ্ঠ চতুফোণ 
স্স্তরাজি, দ্বারমণ্ুপ, পুণপীঠ, আসন-বেদী প্রভৃতি, সে যুগের ভাস্কর 
শিল্পীদের অসাধারণ কলা-কৌশল ও রূপ-দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছে। তারা! 
বেন চেয়েছিল এমন একটি দেবমন্দির গড়ে তুলতে-__ভূ-ভারতে যার 
তুলন! মিলবে না! তাঁদের এ উদ্দেশ্য যে সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয়েছিল, সে বিষয়ে 
আর কোনো মতদ্বৈধ থাকতে পারেন! । 
এ মন্দির-গাত্রে মছাভারত ও রামারণের যে সব কাহিনী পাষাণ-চিত্রে 
উৎরীর্ণ করা আছে, তা দেখে অনেকে এই কৈলাসের নাম রেখেছেন 
গগিরিকাবয? (৮৮১০৮ ৮০৪০ )। মন্দিরটি পূর্বব-পশ্চিমে ১৬৪ ফিট লা 
এবং উত্তর-দক্ষিণে ১*৯ ফিট লহ্বা। মন্দিরের চারিদিকেই চারিটি ৪৫ 
ফিট উচু ধবজন্তস্ভ আছে । মন্দিরের দক্ষিণ দেওয়ালে যে মৃষ্ি-চিত্রটি 
উৎকীর্দ কর! আছে, সেটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য4 লঙ্ষেশ্বর রাবণ 


০ ইলোলা 





মন্দির-গাহে খোদিত রামায়ণের চিত্র 
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য় বাহবলে কৈলাস পর্দতটাকে সমূলে উৎপাঁটনের চেষ্টা ক'রেছেন। 
কৈলাম-শঙে হবপার্ধতা ব'সেছিলেন। পার্বতী সভয়ে যেন পতিকে 
জড়িয়ে ধরেছেন। একজন পরিচারিকা গ্রাণভয়ে পলায়ন ক'রছে। 
মন্দিরের ভিন্তিমূলে বেদী-গাতরে বে সব হাতীর মূর্তি উৎকীর্ণ করা আছে, 
দেগুলি আকারে ও ভঙ্গিতে অবিকল জীবন্ত হাতীর মতো! মনির- 
প্রাঙ্গণটি পরিবেষ্টন কা'রে চারিদিকে একটি প্রশস্ত বারান্দা ঘুরে গেছে। 
এই বারান্দাটি আবার কোথাও দ্বিতল--কোথাঁও ত্রিতল। এই 
বারান্দার দেওয়ালের গাঁয়ে সারি সারি নানা দেবদেবীর অসংখ্য মৃত্তি 
উৎকীর্ণ করা আছে। তাঙ্কধ্য-শিল্লের দিক থেকে বিচিত্রতা ও সুসম্পূর্ণতা 
হিসাবে এগুলির অসাধারণ বিশেবন্ধ আছে। বাধেশ্বরী, কাঁলী, কাল- 
ভৈরব, নিয়তি, মহাকাল প্রভৃতির মূর্ধিগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
দেখলে কষ্ট হয় যে, এমন মূঢ় বর্বারের দলও তখন পৃথিবীতে ছিল, যাঁর 
জগতের এমন অদ্ধিতীয় ভতাস্বরয-শিল্ন ও কলা-নৈপুণযের অপূর্ব নিদর্শনকেও 
ধ্বংস ক'রে ফেলতে চেষ্টা ক'রেছিল-_তাদের পরধর্-অসহিফুতার দোহাই 
দিয়ে! শুধু কি ভাঙধ্য? এই কৈলাস-মন্দিরাভান্তরও আগাগোডা 
অজন্তার মতোই ববর্ণে চিত্র-বিচিত্র কর! ছিল; তার ক্ষীগ চিহ্নাবশেষ 
আজও একেবারে শপ হয়নি, _কিস্তু বিধন্মীরা নিব্বিকাঁর হ'য়ে সে শৌভাও 
নষ্ট কারে দিতে পেরেছিল ! 
মাত্র একহীভার বংসর আগেও এই কৈলাস ছিল ভারতের এক মহা- 
জর্গতূমি। দেশ-দেশাস্তর থেকে 'মসংখ্া তীর্ঘঘাত্রীরা আসতো! শিবের 
পু দিতে এখানে । দ্বাদশ গ্যোতিতিঙ্ষের অন্ততম যে '্রী্ে্বর-_সে 
ঝুগ্গে এখানে তারই বিগ্রহ ছিল। এখন তিনি ইলোরা গায়ে আশ্রয় 
নিরেছেন। বর্তমানে এ সবই নিজাম-রাজ্যতুক্ষ হ'য়েছে। এ মন্দিরও 
নীর্ঘকাল পরিত্যক্ত হ'য়ে মাটিচাপা ছিল। প্রত্বতত্বএবিভীগ একে নূতন 





সম্যভার্রভ ৯৭৪ 


করে আবির করেছে । নিজাম সরকার একে এখন তাদের সবত্র ততবা- 
বধানে রেখেছেন। 
দাক্ষিণাত্যের দিগ্রিজযী সা দর্বীদর্গ অষ্টম শতাবীতে এই কৈলাস- 
মন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন ব'লে ধতিহাসিকেরা অনুমান করেন। 
এখানে পাশাপাশি বৌদ্ধ ও ছৈন গুহাঁও আছে অনেকগুলি। নুৃতরা? 
ইলোরার প্রধান বিশেষত্ব হচ্ে_ এখানে বৌদ্ধ, ব্রাঙ্মণা 'ও জৈন এই জিবি 
শিল্প-ধারার ত্রিবেণীসঙ্গম দেখতে পাওয়া যায়। পর্ত-গাঁত্রে সারি 
সারি এই গুহাগুলি প্রায় কিঞিদধিক এক মাইল স্থান জুড়ে আছে 
অর্ধচন্জ্রীকারে | বৌদ্ধ গুহাগুলিই সবচেয়ে প্রাচীন ব'লে প্রস্্ুতাব্িকেরা 
অভিমত দিরেছেন। অভন্থা-গুহার সঞ্গে ঈলোরার এই বৌন্ধগুহাগুলির 
এত বেণা সৌদাদৃশ্ত 'মাছে থে, এ-গুলির 'আর নৃতন করে বর্ণনা করা 
নিশ্রয়োজন। বিশেষকের মধ্যে এখানে একটি ভ্রিতল বৌদ্ধপুহা দেগা 
গেল, এবং চিত্র অপেক্ষা ভাক্গম্যর গ্রাধান্থই এখানে বেশী! ইলোরার 
এই পর্বতের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে সারি-সারি বৌদ্ধগুহা দেখতে পাওয়া 
যায় এবং উদ্ভুরাংশে জৈন-নন্দির-শ্রেণী। এগুলি 'ইন্দ্রসভা' নামে খ্যাত । 
এই বৌদ্ধ ও জৈন গুহাগুলির ঠিক মধ্যভাগে সারি-সারি প্রায় ১৫।১৩টি 
্রাঙগন্য-গুহা। ত্রাঙ্গণা স্থাপতা ও শিল্প-কলার পরাঁকাষ্ঠা প্রদর্ণনের জন্াই 
যেন এই বিরাট মন্দির কৈলাস সে-গুলির মধ্যে সগর্ধের মাথা তুলে 
দীড়িয়েছে। এটিকে কিন্ক আর গুহা বলা চলবেন! । ব্রাক্মণ্য-যুগের 
প্রভাবে প্রস্তুত এখানে প্রায় ১১৬টি গুহা আছে বটে, কিন্তু সেগুলি 
সই প্রায় বৌদ্ধ গার ন্করণে নিশ্মিত! কেবলমাত্র এই কৈলাস 
মন্দির গুহার মাধা থেকেও গুহার অবগ্তঠন খুলে ফেলেছে এবং বৌদ্ধ" 
প্রভাব থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করে ফেলতে পেরেছে! 
কৈলাসের মন্দিরে প্রবেশ করবার সময় আমরা বুঝতে পারিনি কিন্তু 
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বে এটি গুহা নয়! কারণ, গুহার প্রবেশ-দ্বারের মতোই কৈলাসের 
তোরণ-দ্বারও পর্বাত-গাত্র ছেদ করে নির্শিত হয়েছে । কিন্তু ভিতরে 
প্রবেশ করেই আনরা বিশ্মিত গ'য়ে গেলুম। তোরণ-দার পার হবার পরই 
মাথার উপর 'আর পর্ধরতের চিহ্ননা নেই! আকাশ দেখা বাচ্ছে। 

প্রবেশ-্বারের বিরের দিকে দশ অবভারের দুত্তি উৎকাণ রয়েছে! 
ভিতর দিকে উভয় পার্থে পর্নত-খোদিত কক্ষ বা বাসগৃহ দেখা গেল। 
তার পরই সপ্মুধে প্রকাণ্ড এক “কনলা'র মুন্তি। পদ্মাসনা লগ্মীর শিরে 
গজধুখ শুণ্ডের দ্বারা! বারি বর্ষণ করছে। 

মন্দির-প্রাণের দক্ষিণে ও বামে ছুটি বিপুল্লকায় উরাবত দীডিরে 
রয়েছে । তার মধ্যে একটির অত্যন্ত ভগ্মীদশা দেখে ছুঃখ হলো। 
প্রাঙ্গণের সম্মণে সুবুহং নন্দাপীঠ। এট দ্বিতল এবং মন্দির ও তোরণ- 
শর্ষের সঙ্গে মেত দ্বাখ সংঘুক্ত। এই নন্দীপাঠের উভয় পার্শে পূর্বোক্ত 
চতুক্ষোণ ধজন্স্ত আছে। 

নন্দীপা্কে মন্দিরের সঙ্গে সংঘুক্ত ক'রেছে যে সেতু, তার নিষ্নে 
পরম্পর বিপরীত দিকে শিবের ছুটি বড় বড় মুন্তি আছে! একটি তার 
কালভৈরব মৃদ্তি, অপরটি মহাবোগারূপে ধ্যানী মহেশ্বর ! 

এই সেতুর উভয় পার্থ দিয়ে মন্দিরের দ্বিতলে উঠবার সোপান-শ্রেণী। 
এই ছুই সোপানের প্রাীরগাব্রেই একটিতে আছে রামায়ণের কাহিনী 
উৎকীর্ণ করা, অল্গটিতে আছে মহাভারতের কাহিনী উৎকীর্ণ করা। 

'দ্বিতলের উপর মন্দিবান্তান্তরে প্রবেশ-পথের ছুই পার্থে দুই শৈব 
. শ্বারপাল গা স্বন্ধে দণ্ডাযমান। ভিতরে একটি প্রশস্ত দালানঃ ৭৫ ফিট 
চওড়া ও ৫৪ ফিট লম্বা। এই দাক্সানের মধ্যে বড় বড় চৌকো! থাম 
উঠেছে যোলটি। এই ষোলটি থাম মন্দিরের ছাঁদটি ধারণ করে আছে। 
এই দীলানের পূর্বপ্রান্তে গর্মন্দির ও বিগ্রহ-গৃহ।* বিগ্রহ-গৃহ-দ্ারের 
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উপরে দাড়িয়ে পার্ববতী। তার উভয় পারে ব্হ্ধা বিষ এবং দেব ও 
গন্ধর্ববুদ | গর্ভমন্দিরের উত্তর দিকের প্রাচীর-গাত্রে হরপার্বতী অক্ষ- 
ক্রীড়া ক'রছেন-_উৎকীর্ণ ছিল; এখান প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে। দক্ষিণের 
প্রাীরগগাত্রে শিবছুর্ণী বৃষভারোহণে ঘাচ্ছেন। শিবের কোলে কুমার) 
সঙ্গে প্রমথবুন্দ ! 

বিগ্রহগৃহদ্বারে উভয় পার্শে দ্বারপালের পরিবর্ধে মকর-পৃষ্ঠে গঙ্গা ও 
কুর্ পৃষ্ঠে বসুনা দাঁড়িয়ে! বর্তমানে উভয়েরই নুখ ছুটি ভেঙ্গে গেছে। 
বিগ্রহ-গৃহ চতুদ্দিকে ১৫ ফিট ক'রে দীর্ঘ একটি সাধারণ চতুক্ষোণ কক্ষ। 
ছত্রতলে একটি শুধু বড় গোপালের মতো শতদল ফুল । এর মধ্য কীবে 
বিগ্রহ ছিল, শিবের মুষ্টি না লিঙ্গ, তা আজ জানবার উপায় নেই, কারণ 
বিধন্মীরা অনুগ্রহ ক'রে তাঁকে অনেক আগেই ধ্বংস করেছিলেন। 
অন্মানে লিঙ্গ ছিল ব'লে মনে হয়। কারণ এই কৈলাসকে কেউ কেউ 
দ্বাদশ জ্যোতিলিঙ্গের অন্ততম ব'লে উল্লেখ করে গেছেন। তা ছাড়া, 
বাঠৌর রাজাদের সৌভাগ্যের যুগে মধ্যভারতে লিঙ্ারেৎ ধন্ম-সম্প্রদায়ের 
প্রভাঁবই খুব বেশী রকম চোখে পড়ে। 

দ্বিতলের উপর প্রধান মন্দিরের চারিদিক পরিক্রমণ করবার মতো 
ছাদ আছে। এই ছাদের ধারে ধারে ঘিরে আরও পাঁচটি ছোট ছোট 
মন্দির আছে। এই পঞ্চ ক্ষুদ্র মন্দিরে যে কোন্‌ পঞ্চ'দেবতা অধিষ্ঠিত 
ছিলেন, তা" আর জানবার উপীয় নেই! 

মন্দির থেকে বেরিয়ে মেতুর উপর দিয়ে আমরা নন্দীগীঠে গেলুম। 
নন্দী,মগ্ুপের মধ্যে দেখি একটি ছোট্ট পাথরের বৃষ রয়েছে! বেশ বোঝা 
যায়, এটি অন্ত কোনও স্থান থেকে সংগ্রহ ক'রে এনে এখানে রাখা 
হ'রেছে। আসল বৃষটি স্থানচ্যুত হ'র়েছে। এটি একটি জাল-নন্দী! 

কৈলাসের মন্দির থেকে নেমে আমর! আবার প্রাঙ্গণ এসে পড়লুম। 





৯৯৬৯ ইলোন্া 
প্রাঙ্গণে পার হ'য়ে দক্ষিণের বারান্দার উপর দিয়ে ভাঙ্গা সিড়ি অতি কষ্টে. 
বেয়ে আমরা যজ্ঞশালায় গিয়ে উঠলুম | এটি ৩৭ ফিট লঙ্বা ও পনেরো! 
ফিট চওড়া। যজ্ঞশালার সামনে ছুটি চতুড়োণ স্তস্ত আছে। অ্তন্ত-গানে 
ছুটি এলোকেনী বামার মূহ্ঠি আছে। সঙ্গে তাদের বামন অগ্চচর | ডিতর 
দিকে দুটি থামের পিছনে ছুটি বেদী আছে। তিন দিকে দ্নওয়াল।,. 
দেওয়ালের ধারে ধাঁরে বড় বড় সব মুস্তি উৎকীর্ন করা রয়েছে । প্রথমেই 
বাধেশ্বরী মূত্তি। চার হাত, হাতে তিশুল, পদতলে ভীষণ এক ব্যাস্ত! 
দ্বিতীয় মুন্তিও প্রায় ওই একই রকম। তৃতীয় মুস্তি কাল বা নিয়তি! 
এক ভয়াল কন্কাল মৃক্তিঃ কটিতে ভুজঙ্গ-মেখলা ও কে ফণী-হার ! শবামনে 
সমাসীনা! পার্খে এক হিংস্র ব্যাস একটি শবের পা. চিবিয়ে খাচ্ছে! 
তার পরই কালীমৃপ্ডি, সঙ্গে ডাকিনী! পিছনের দেওয়ালে গণপতি। 
একটা স্ত্রীলোক এক শিশুকে নিয়ে শার্দুল-পৃ্ঠে ; বসে আছেন ইন্্রাণী 
পার্বতী ও নন্দী, লক্মী ও গডুর! কা্টিকের ও ঠার সঙ্গে বাহন 
মযুর চণুপুটে একটি সর্প ধরে আছে। ব্রিশুলহন্তে চতুহুজ! বৃষবাহনা 
আর এক দেবী, এবং সর্বতী মুস্তি। পূর্বদিকের দেওয়ালে আরও তিনটি 
দেবীমৃর্ি, ও একটি স্থৃলকায় বামনের মৃর্ঠি। কেউ কেউ বলেন ওঁরা 
শিবকালী, ভদ্রকাশী ও মহাঁকালী। এই তিন মহাকালীর রূপ। 
পাহাড় কেটে প্রমাণ আকারের এই বড় বড় মুর্ধিগুলি পাশাপাশি 

 উৎকীর্ণ করা হয়েছে। প্রতোকটি ভাঙ্বরয-শিল্পের যেন চরম নিদর্শন! 
গুলি দেওয়ালের ধারে ধারে কুঁদে বার করা হয়েছে বটে, কিন্ত 
দেওয়ালের সঙ্গে লেগে নেই কোনটি। কৈলাস মন্দিরের এই 
যজ্শালার মধ্যে দীড়িয়ে বিশ্বয়ে নির্বাক হয়ে আমর! ভাবতে 
লাগনুম-__কী অসাধারণ প্রতিভা ও কলা-নৈপুণ্য নিরেই না এই অদ্বিতীয় 
ভাস্কর ভূমি হ'রেছিলেন! কী বিরাট তার কল্পনা! কী মহান্‌ তার. 





সিসি ইল্পোক 


ধ্যান!--আর কী অসীম দক্ষতার সঙ্গেই না এই পাহাড়ের বক্ষ ভেদ 
করে তিনি তাঁর অন্তগম ভাবনাকে এ হেন অপরূপ রূপ দিয়ে গেছেন! 

প্রাঙ্গণের উত্তর দিকের বারান্দা ঘুরে আর একটি সোপান অতিক্রম 
ক'রে আমরা এবার বেখানে এসে পৌছলুষ_এটিকে বলে লঙ্কা 
বালক্বেখবর। এরও প্রবেশ-পথের মন্দখেই কমলার মুস্তি রয়েছে দেখলুম | 
উপরের ঘরটি ১২৩ ফিট লঙ্গা ও ফাট ফিট চওড়া। এব ছাদ একটু নীচু। 
২৭টি স্ৃহৎ স্তস্ত এই লক্ষার ছ ধারণ ক'রে রয়েছে । প্রন্টেক স্বস্তটি 
অতি সুন্দর কারুকাধা-খচিত। দগ্গিণের স্স্গুলি বার একটি নীচু 
পাষাণ-ঝে্টনী দ্বারা পরম্পর্ের সঙ্গে সংযুক্ত । এই বে্টনীর ভিতর দিকটি 
ভাকরামন্ডিত। দক্ষিণ পশ্চিন কোণ নহিষমদদিনীর মি ; ভার পর অর্ধ" 
নারীশ্বর। ভুতীয় তৈরব বা বারভদ্র, চতুর্থ ইরপার্ধনতী, পঞ্চম শিবছুগী ও 
গণেশ । সব শেষে করোটা-কিরাট-শিরে রুদ্রের হাগুব নৃত্তয ! 

লঙ্কার বিগ্রহ-গৃ ও গভ-ন্দির অনেকটা কৈলাসের প্রধান মন্দিরের 
অন্ুকরণেই তৈরী করা হয়েছে দেখা গেল। প্রদক্ষিণ পথের দক্ষিণে 
রাবণের কৈলাম উৎপাটন 9 উত্তরে শিবদর্গার অঙ্গত্রীডার প্রতিকৃতি 
উৎকীর্ণ করা রয়েছে । বিগ্রগৃহের দ্বারপা্নে সেই গঙ্গা যমুনার মুষ্ঠি। 
বিগ্রহ-গৃহের পশ্চাতের দেওয়ালে তিমুতি, শিব অর্থাৎ ত্চ্ধা খিষু নহেশবারের 
এই তিন ঘুখ তার একই দেহে দেখানো হ'য়েছে। 

কৈলাস-মন্দির-প্রাঙ্গণের চারিপার্খের পর্ববত-বেষ্টনীর মধ্যে যে সুদীর্ঘ 
'অলিন্দ-গুহা বা বারান্দা আছে. পূর্বেই বলেছি স্তার পশ্চাতে প্রাচীরগা্রে 
অসংখ্য দেবদেবীর মুষ্তি উংকীর্ণ কর! 'আছে। পূর্ব প্রান্ত থেকে সুরু 
কণ্রলে প্রথমেই আমরা দেখতে পাই হূর্য-গ্রহ বা অরুণ দেবতা। তার 
পরই বরাহ-অবতার। ভার পরেই তাপসী উমা। এইবার একটি 
কক্ষ। কক্ষাতান্তরে বর্ধা ও বিষু” মধ্যে চতুতূজ শিব। শিবের সঙ্গেই 





৯৬৬ ইলেলাল্সা 


একপাশে নন্দী, একপাশে ভূঙ্গী। তার পরই আবার বারান্দা। প্রথমে 
নুসিহ-অবতার, তার পর গণপতি। দক্ষিণে দ্বারপাল"। পশ্চিমে মপ্ত- 
মাতৃকা। 





মন্দির-পরিবেষ্িত মষ্ভিপরেণী | ব্রা্মণা ভা্বধ্য ) 


্রাঙ্গপের উত্তরদিকে একটি ছোট দেব-মগুপ ৷ মণুপের সন্ুখে ছুটি 
্তন্ভ। ভিতরের দিকে দেওয়ালে তিনটি নদী-দাতৃকার মৃস্তি। মকর-বাহন 








সগ্্যভাল্পত্ড জি 
গঙ্গা, কুম্ধবাহন যমুনা, পদ্মবাহন সরস্বতী । পট-ভুমিকায় লতা-গুন্স॥ সরী- 
কপ, জলজ তরু প্রভৃতিও উৎকীর্ণ করা আছে। 

দক্ষিণদিকের বারান্দায় পরের পর বারোটি স্থবৃহৎ মুত্তি আছে। 
চত্ুতূ'জা বোৌগমায়া, বললরামজী, কালায়-দমন, বরাহ-অবতার, গোবগীনধারী, 
অনন্ত-শব্যা, নৃসিংহ, দাতের; চতুভূ'জ শিব ও অন্ধনারীখর। উত্তরদিকে ও 
বারোটি মুত্তি আছে। দশদুগ্ড বাধণের মাথায় শিবলিঙ্গ । গৌরী, হর- 
পার্ববতী। শিব-দুর্গা, বিধু, পার্বতী, লক্ীনারায়ণ, বলভদ্র ইত্যাদি! 
পূর্বদিকের বারান্দায় ১৯টি মৃস্তি আছে । হবপার্ধতী, ভৈরব, দৈত্যান্তর, 
কালট্ডরব, বালটৈরব, ব্রদ্ধা, লক্ষা-নারায়ণ, শ্রীকৃষ্ণ ইত্যাদি। শৈব 
ও বৈধব ধর্মের এনন স্থন্দর সদগ্য় খুব কম মন্দিরেই দেখতে পাওয়া যায়। 
কৈলাদের বিশ্বয়কর শোভা, সৌন্দধ্য ও কারুকাধা দেখতে দেখতে, তাঁর 
স্থাপত্য-কলা ও ভা্কর্যয-শিল্পের অপরূপ নৈপুণ্য আলোচনা করতে ক'রতে 
আমরা এমনই মুগ্ধ ও তন্ময় হ'য়ে গেছলুম যে, বাইরে আমাদের মোটর 
ধাড়িয়ে রয়েছে__মাছই এখনই ৫৬ মাইল দূরে চাল্লিশগাও ষ্টেশনে বেলা 
একটার ট্রেখ ধরবাঁর জন্ত রওনা হ'তে হবে _এ-মব কথা একেবারেই ভূলে 
গেছলুম। কৈলাস পর্যবেক্ষণ বখন শেষ হ'লো, ঘড়ী গুলে দেখলুম ১১টা 
বাজে! এখনও ইলোরার অনেক গুহাই দেখ! বাকী রয়েছে! তখন প্রায় 
একরকম ছুটতে ছুটতেই আমরা বিছযাৎ-বেগে কয়েকটি মাত্র বৌ ও জৈন 
গুহা দেখে নিয়ে ইলোরা থেকে বেরিয়ে পড়পুম। বৌদ্ধ ও গৈন গুহাগুলি 
আমর! যে-রকম তাড়াতাড়ি দেখা শেষ করেছিলুম, তাতে তার কোনও বিশদ 
বর্ন! দেওয়া অমস্তব। বৌদ্ধ গুহাগুলির সম্বন্ধে পূর্বেই বলেছি যে, অওজ্তা 
গুহার সঙ্ধে তার বহ সাদৃগ্ত আছে। এগুলি খৃষ্ীর তৃতীয় বা চতুর্থ 
শতাবীতে নিশ্মিত বালে প্রদ্ততাত্বিকেরা অন্মান করেন। জৈন গুহাগুলির 
মধ ছু" একটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে আমি ইলোরার প্রসঙ্গ শেষ ক'রবো। 








সপ্রদজ্জালভ ৯৮৪২০ 


চু 
ইলে[বার বোদ্ধ ও ব্রাঁণ্য গুহ। সংখ্যায় যেমন ১৫।১৬ট ক'রে দেখতে 
পাওয়া! গেল? জৈন গুহ। কিঞ্ধ সংখা অতগুলি নয়। মোঁটে পাঁচ ছঃটি 





কৈলাসে গঙ্গা যুন। ও সরগ্বতীর মন্ধির 





ম্খ্যভ্ডান্সজ ৯৯১২, 


মার! বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণা গুহাগুলি যেমন প্রায় পাশাপাশি অবস্থিত, জৈন 
গুহাগুলি কিন্ত সে ভাঁবে অবস্থিত নয়! ত্রাঙ্গণ্য গুহার উত্তর প্রান্ত থেকে 
প্রায় ২০* গঞ্জ তাতে জৈন গুহা আরম্ত হয়েছে। এগুলির নিন্ধীণকাল 
ুষটীয অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতাবীর মধো বলে প্রন্থত্ববিদের! অনুমান 
করেন। * ৃ 

জৈন গুহার প্রথমটির নাম দছোট কৈলাস ।+ এটি সব শেষ তৈরী 
হয়েছিল এবং হুবহু কৈলাস মন্দিরের অন্রকরণে! তবে আকারে 
কৈলামের চেয়ে অনেক ছোট। তাই এর নাম হয়েছে "ছোট কৈলাস? । 
দ্বিতীয়টির নাম "ইন্জসভা' | ইন্্রপভা যদিও দুটি দ্বিতল ও একটি একতল 
গুহার সমাবেশ হুট হারেছিল, কিন্ত এর গগ্রথমটিকেই লোকে ঈন্ত্রসভা? 
বলে উল্লেখ ক'রে; দ্বিতীয়টিকে ব'লে 'জগন্নাথসভা? । 

ইন্দমভার তোরণ-দরার দক্ষিণ দিকে। এই দ্বারের পূর্বাংশে একটা 
মন্দির আছে। মন্দিরাত্যন্তরে নগ্ন পার্বনাথের বিগ্রহ আছে। পাশ্বনীথের 
মাথার উপর ছত্রধারিণীরা সপ্ত'নাগছত্র ধারণ ক'রে রয়েছে । ছত্রধািণী- 
দের নীচে তরুণী নাঁগিনীদ্য় এবং উপরে মহিষবাঁহন যমরাঁজ রয়েছেন। তীর, 
পশ্চাতে আরও উপর দিকে গন্বরাগণ শঙ্খ বাজিয়ে চলেছে। 

পার্বনাথের দক্ষিণে মিংহ-পৃষ্ঠে এক দৈত্য । তার নীচে পার্খ্নাথের 
এক ভক্ত দম্পতির মুদ্ি উৎকীর্ণ রয়েছে। তাঁর পাশে আরও দক্ষিণে 
রয়েছেন গৌতম স্বামী। ইনিও উলঙ্গ। এঁর সঙ্গে একাধিক ভক্ত নর- 
নারী আছেন। মন্দিরাভ্যন্তরে বিগ্রহ হচ্ছেন "মহাবীর | ইনি জৈন 
তীব্করদের মধ্যে সর্বশেষ জন। মহাবীর বিগ্রহের পশ্চাতের দেওয়ালে 
রয়েছেন ইন্্র ও ইন্দ্রাণী এক তরুতলে ॥ বিশেষজববী বলেন; ওটি ইন্রাণী 
নয়-_জৈন দেবা অস্থা বা অস্বিক!! 

এতো গেলো ইন্ত্রভীর বাইরের ব্যাপার। ভিতরে মন্দির-প্রাঙ্গণে 





মশ্য্ান্পভ ৬ 


গ্রবেশ রর প্রথমেই চোখে পড়ে, দক্ষিণে পাষাণবেদীর উপর এক 
প্রকাণ্ড ধ্ীরাবত। বামে একটা সুন্দর স্তস্ত ছিল, মেটা ভেঙে পড়েছে। 
প্রাঙ্গণের মধাস্থলে একটি মণ্ডপ বা মন্দির। এই মন্দিরের মধ্যে এক চতু- 
মি মূর্তি, সম্ভবত: ২৪জন জৈন তীর্ঘস্করদের মধ্যে কেউ হবেন। কেউ 
বলেন, উনি প্রথম তীর্ঘন্র খষভনাথ ; কেউ বলেন উনি শেষ তীর্ঘস্কর 
মহাবীর! এই তীস্করের বেদীটা চত্রযুক্ত এবং সিংহবাহন) পৌরাণিক 
রাঁজন্তগণের বসবার সিংহাঁসনের মতো! । 

প্রাঙ্গণের পশ্চিমদিকে একটি প্রশস্ত গুহ! অছে। এই গুহার দক্ষিণ- 
দিকের দেওয়ালের মধ্যস্থলে ত্রয়োবিংশৎ জৈন-তীর্স্কর পার্বনাথের মৃদ্ঠি। 
ভার বিপরীত দিকের দেওয়ালে রয়েছে হরিণ ও কুকুর সঙ্গে নিয়ে গৌতম 
স্বামী। 

এই পার্্বনাথ, মহাবীর, গৌতম স্বামী গ্রভৃতি তীর্ঘক্করদের একই রকম 
মুত্তি দন গুহাগুলির প্রায় সব-কটিতেই পুনঃ পুনঃ দেখতে পাওয়া যায়। 
পশ্চাতের দেওয়ালে সেই ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণী বা অস্থিকা দেবীর মৃষ্তি উৎকীর্ণ 
করা। 

ইন্্রসভীর একটি জৈন গুহার মধ্যে দেখলুম, বারান্দার প্রাচীর-গান্রস্থ 
নকল থামের গায়ে ষোড়শ তীথস্বর শাস্তিনাথের প্রকাও দু'টা নগ্ন প্রতিমৃষ্ঠ 
উতবীরণ করা রয়েছে। মৃষ্ঠির তলায় কার মৃদ্তি এবং কে নিম্ধাণ করেছে, 
" তাদের নাম লেখা রয়েছে। 

দ্বিতলের বারান্দার উপর উঠে বারান্দার প্রান্তভাগে ইন্্ ও অদ্বিকার 
বিরাট প্রতিমুন্ি চোখে পড়ে। বট-বৃক্ষতলে ইন্দ্র এবং আত্মবক্ষতলে 
অদ্থিকা। সঙ্গে তানের অনুচরবর্গ। বারান্দার দেওয়ালে সারি-সারি 
সমন্ত জৈন তীর্ঘন্করদের মৃত্তি উৎবীর্ণ রয়েছে দেখা গেল। 

দ্বিতলের প্রশস্ত দালান, ছত্রতম প্রাচীর, সমস্তই যে এক কালে স্থর্গীন 
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১৯৭ উনললোল্লা 
চিত্রে পরিশোভিত ছিল, তাঁর নিদর্শন আজও লুপ্ত হয়নি একেবারে। 
ধ্বংসাবশেষ এখনও তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। 

ইন্দুসভাঃ ভাল ক'রে দেখা শেষ না করেই আমাদের পালিয়ে 
অঞ&ঁসতে হ'লো। ঘড়ীর কাটা ত্রমাগতই ছুটছিল একটার দিকে ! পাছে 
ট্রেণ মিন্‌ করি ব'লে মাধ কাঁলবিলঙ্গ না ক'রে মোটরে উঠে আমরা চাল্লিশ- 
গাওয়ের দিকে রওনা হগুম। 

ইলোরা থেকে চাল্িশগাওরে বাবার পার্দত্য-পথ যে এত স্ন্দর, সে 
আমাদের ধারণাই ছিল না। এক পাশে উঠে গেছে গগনম্পর্শ৷ পর্বাতনালাঃ 
জুম্যাম বনানী-বেষ্টিত!-__আর এক দিকে নেমে গেছে একেবারে অলম্পর্শা 
খাদ, কোন্‌ দুর শালবন ও দর্ণক্ষেত্রের মধ্য ; সামনে অমীম আকাশ! 
পাহাড়ের পাশ দিয়ে দিয়ে মুর একটু পথ একে-বেকে উঠেনেমে ঘুরেখুবে 
চলেছে । সে-দিন সকালে আমাদের চোখে চারিপার্শের প্রাকৃতিক দৃষ্ 
এমন একটি ্বপ্ললোকের মায় বিস্তার ক'রেছিল সেণানে, যে, "আমাদের 
মনে হ,চ্ছিল, যেন কোন্‌ সলকাঁপুরী পরিদর্শনে চ'লেছি আমরা! প্রকুতির 
এই ফড়েস্ব্যাশীলিনী রূপ_-এই পরিপূর্ণ সৌন্দর্য দেখে "সার একবার 
এমনিই অপরিসীম আননে দুগ্ধ ও বিহ্বল হ'য়ে পড়েছিবুম-_সে শিলং 
থেকে চেরাপুগ্তী যাবার পথে! তিরিশ মাইল পথ মনে হয় যেন মেঘরাজ্য 
ভেদ ক'রে আকাঁশের বুকের ভিতর দিয়ে চলেছি বৈদধন্তীর 
তৌরণাভিমুখে ! কোথায় লাগে তার কাছে দাঙ্জিলিঙ, সিসলার 
সৌনদধ্য ! 

ইলোরা থেকে চাল্লিশগাওয়ে যাবার পথে বে আমাদের জন্ত এত বড় 
একটা বিন্বয় ও আনন্দ অপেক্ষা করছিল, এ আমরা কেউ কল্পনাই 
করিনি। তাই,ধসেই আশাতীত কিছু পাওয়ার হর্য ও তৃপ্তি আমাদের 
সকলের ক্ষুধা-তৃষ্ঠা, ক্লান্তি ও ভাবনা! সব যেন ভুলিয়ে দিয়েছিল! 








" সপ্যভাল্সত। ২০৬ 


হঠাং জান্তে পারা গেল মোটর থেকে গোরক্ষপুরের দিবাকরবাবুর 
“বেডিংটা' কেমন ক'রে কথন রাস্তায় পড়ে গেছে! গাড়ী খানিক-দূর 
পেছিয়ে নিয়ে এসে খোজা হ'লো--পাঁওয়৷ গেল না! এদিকে আমাদের 
তখন মার একটা মিনিটও বিলম্ম করবার উপাঁয় নেই। চাল্লিশর্গাওয়ে 
একটার ট্রেণ যেমন ক'রে হোক ধরতেই হবে, নইলে একটা দিন মারা 
যাঁয়! একজন সাইক্লি্ট ছোক্রাঁকে সেই সময় বিপরীত দিক থেকে 
আসতে দেখে তাকে বলে দেওয়া হলো যে, সে থেন খোঁজ ক'রে সেটি 
উদ্ধার করে। মোটর ড্রাইভারের সে চেনা লোক। মোটর ড্রাইভারকে 
বলে দেওয়া হ'লো চাল্লিশগাও থেকে ফেরবার সময় সে বেন সেই 
বেডিংটি উদ্ধার ক'রে আওযাঙ্গীবাদ ষ্টেশনে দিয়ে আসে। আওরক্গা- 
বাদের ষ্টেশন মাষ্টারকে পত্র লিখে দেওয়া হলো থে, তিনি যেন সেই বেডিং 
মোটর ড্রাইভারের কাছ থেকে নিয়ে_“মানমাদ” ষ্টেশনে পাঠিয়ে দেন। 
দিবাকরবাবু বোছ্ে থেকে ফেরবার পথে মাঁনমাদ থেকে সেটি গাড়ীতে 
তুলে নেবেন। 

পথের ছু'ধারের স্বরগায়দৃশ্ঠের পরম আনন্দে দিবাকরবাবু তাঁর বেডিংয়ের 
থা অচিরাত বিস্ৃত হলেন। মিনিট দশ পনেরো মাত্র শুনেছিলুম_ 
তাই তো, নূতন 'আস্কোরা কম্বল একখানা আছে ওর মধ্যে। এই 
আস্বার আগে নৃতন মশারী তৈরী করিয়ে এনেছি! বিছানার চাদর 
এক ধোপ পড়েছে মাত্র! লেপথানা বেশী দিনের নয়-- ইত্যাদি! ত! 
পর কোথায়ই বা বিছানা কোথায়ই বা! চাদর--আর কোথায়ই ধা 
মশারী__সব মন থেকে ধুয়ে-মুছে গিয়ে একটা শুধু অনির্বচনীয় পুলকের 
পরম অনুভূতি আমাদের চিত্ত-ক'টি পূর্ণ করে তুলেছিল ! 

আমাদের মোটর যখন চাল্লিশগাও স্টেশনে এসে দাড়ালো--একটা 
বাজতে তখন আর মাত্র ১৫ মিনিট বাকী! থুশী হয়ে মোটরওয়ালাকে 


সি ইললোক্র 


বখ্ীদ্‌ দিয়ে বিদায় করলুম ; কিন্তু দুরন্ত ক্ষুধায় তখন আমরা ক+জনেই 
আক্রান্ত! দীদাকে ঠেশনের প্রাটফম্মে বিয়ে বঙ্গিমবাবু গেলেন নামিকের 
টিকিট ক'রতে এবং আমি ও দিবাকরবাবু গেলম কিছু পিশ্বিরক্ষার মতো 
খাদ্ধ সংগ্রহ ক'রতে। কিন্ত দুভাগাবশত: মুড়ি ছোলা ভাগ, জিলাপী 
ও কলা ছাঁড়া মার কিছুই সে ্রেশনে সংগ্রহ করতে পাবা গেলনা। 
অগত্যা তাই কিনে নিয়ে এসে মামরা কোনও রকমে ক্ষু্িনুত্ি করনুম । 
অবিলঙ্ষে ট্রেণ এসে পড়লো | কুলির মাহাধো মালপ্র তুলে নিয়ে আমরা 
নাসিক রওনা হলু | | 

বেলা চারটে নাগাদ আমরা নামিক-রোড ছ্রেশনে এলে পৌছলুম। 
নাসিকে আমাদের এক আ্মীয় থাকেন শ্রমান সুবোধ বনু । গভর্মেন্ট 
প্রিটিং অকিসে কাজ করেন ভিনি। আগর স্থির করেছিলুম বাত্রে 
তীর ওথাঁনে থেয়ে নিয়ে বোগ্ধাই রওনা হবো। নামিক রোড ষ্টেশন 
থেকে মোটরবাসে করে আমরা নাসিক টানে গিয়ে পৌঁছলুন। পথে 
বেতে বেতে সুবোধ বসুর বাসার সন্ধান করলুম ) কিন্তু দ্ৃভীগ্যবশতঃ 
তীর ঠিকানা খুঁজে বার করতে পারলুমনা। তখন €টা বোজ গেছে। 
সুধ্য ডোব্বার আগে নাসিক দেখে নিতে হবে| সুবোধ বন্ধুর সন্ধান 

ভ্রাগ ক'রে নাসিক শহর থেকে আমরা দশ টাকা ভাড়ায় একখানি 
মোটর ঠিক ক'রে ত্রান্থকেশ্বর দর্শন ক'রে চললুম। ত্রান্থকেশ্বর নাসিক 
থেকে ১৮ মাইল দূরে। নাসিকের এই ত্রাঙ্ধকেশ্বর দ্বাদশ জ্যোতিলিগের 
অন্কতম। ভারতের এক মহাঁতীর্থ। কাঁখিয়াবাড়ের সোমনাথ, উক্জ্িনীর 
মহাকাল, আহম্মদনগরের নাগনাথ, দেওঘরের বৈগ্যনীথ, পুণার ভীমশন্করঃ 
হিমালয়ের কেদারেশ্বর, কাণীর বিশ্বনাথ, কর্ণাটের মালিকাক্জুন বা শৈলেশ্বরঃ 
মান্্রাজের দক্ষিণে রামেশ্বর। মালবের ওষ্কারনাথ, কৈলাসের ্রীনবেশ্বর 
এবং নাসিকে এই ত্রান্বকেশ্বর এর! দ্বাদশ জ্যোভিলিঙ্গ বলে খ্যাত। 


সশ্র্যজ্গব্রভ ২০২, 


্্তকেখরের মন্দির-সন্লিকটে বি্ধাগিরি থেকে পুণ্যতোয়া গোদাবরী 
নদীর উৎপছি। | 
আমরা বঙ্াগিরির উপর থেকে স্ৃরধ্যান্ত দেখবো ব'লে মোটরওয়ালাকে 
ক্্য থাকতে থাকতে প্রান্বকে নিয়ে গিয়ে পৌছে দিতে পারলে বখশীদ্‌ 
দেবো বললুম। সেও প্রাণপণে মোটর ভুটিয়ে দিলে। ফাকা রাস্তা, 
দু'ধারে শুধু বিস্কৃত মাঠ। তীঁরবেগে মোটর ছুটলো সুর্যোর নাগাল 
ধরবার জন্ত। অন্তগমনোম্বণ ক্্য্য তখন বিন্ধযগিবি-শিখর-পার্খ হ'তে 
আমাদের রকন দেখে সম্ভবতঃ হাঁদছিলেন! ক্ধ্য আগে পালাবেন, 
কি আমরা গিয়ে তাকে ধরতে পারবো বিদ্ধগিরির উপর-_এই নিয়ে 
আমাদের মধো ঘো'র তর্কবিতর্ক ও উত্তেজনার কাষ্টি হ'ল। কূর্যোর গতির 
অঙ্গে পাল্লা দিয়ে আদাঁদের মোটর তখন ছুট্ছিল প্রচণ্ড বেগে! কিন্তু, 
বিদ্ধাপর্ববতমলে 'গামাদের গাড়ী পৌছবাঁর সঙ্গে সঙ্গেই মানবের স্পদ্ধাকে 
যেন উপহাস ক'রে স্বরবর্ণ সূর্য অন্তাচলে অনৃষ্ট হয়ে গেলেন! সন্ধ্যার 
আধার-অবগুগনের প্রান্তটকু মাত্র দেখা যাচ্ছে যখন দিগন্তের দিকে 
দেই সময় মামরা তিনজনে তিনখানা ডুলি করে ৭৫০ সিঁড়ি বেয়ে 
পাহাড়ের উপর উঠলুম গোঁদীবরীর উৎস দেখতে । দিবাকরবাবু ডুলি 
নিলেন না, হেঁটেষ্ট উঠে এলেন। 
.. কিন্তু, গোদাবরীর উৎস দেখে আনরা অতান্ত হতাশ হলুম! এত্ত 
কষ্ট ক'রে ছুটে আসা ও ডুলী করে পাহাড়ের উপর উঠা বৃথা ব'লে মনে 
হলো) কারণ গোদাবরীর উৎস ব'লে যে স্থান আমাদের দেখানো 
হলো, মে একটি সম্পূর্ণ ফীকি মাত্র! নিছক যাত্রী-ঠকানে ছাড়া আর 
কিছুই নয়। মন্দিরের ভিতর পাহাড় থেকে ফোটা ফোটা জল পড়ছে! 
সেই যদি গোঁদাবরীর উৎম হয়, তা হ'লে গোদাবরীর (একান্তই দুর্ভাগ্য 
বল্‌তে হবে! 


সত ইন্তল্দ্ী। 
পাহাড়ের উপর থেকে বিরক্ত হয়ে নেমে এমে আমরা ত্ান্কেশখবর 
ক্কুনি করলুম। তখন রাত্রি হয়েছে প্রায় আটটা! আমাদের সঙ্গে 
একজন মারহাট্রি ছেলে গাইড হয়ে এসেছিল। ছেলেটি বেশ ইংরাজী 
ব'লছিল। খুব ভদ্র! শুননুম কলেজে পড়ে । এখন ছুঁটা, তাই দেশে 
এসে পৈতৃক পেশা ধ'রে কিছু উপাঞ্জন ক রছে। 
_. জ্রস্থক দশন ক'রে ম|মরা নাসিকে পঞ্চবটী দেখতে গেলুম, যেখানে 
লক্ষণ হর্পণথার নাসিকা ছেদন করেছিলেন । এই পঞ্চবটা ও গোদাবরী 
আমরা দক্ষিণে যাবার সময় মান্দা অঞ্চলে দেখেছি এবং সেই দিক 
দিরেই যে রামচন্দ্র গেইলেন, সেটা মেনে নিভে রাজি আছি; কিন্তু, এই... 
নাসিকের পঞ্চবটা থে নকল ও জাল, তাতে আর কোনও ভুল নেই। 
সুতরাং এখানে হূপ্ণণখার নািকাচ্ছেদও হয় নি এবং মেজন্তও এর নাম 
নাসিক নয়। এখানে জুদশনচক্রে বিচ্ছিন্ন সর্ভীর নাদিকা পতিত 
. হয়েছিল। তাই এ স্থানের নাম নাসিক এবং ৫২ পীঠের একটি তীর্ঘরপে 
পরিগণিত ॥ এই মতটা বরং গ্রহণ করা যেতে পারে। রঃ 
পঞ্চবটী থেকে বেরিয়ে 'মামরা মোজা নামিক-রোড ট্রেশনে চ'লে 
 এলুম। তখন রাত্ধি ৯০টা বাজে! হুতরাং নাসিকের বিখ্যাত . 
. শুহাগুলি দেখে যাবার বামনা এবারকার মতো পরিত্যাগ ক'রতে 
 হলা। 
বাতি দশটার বোশায়ের গাড়ী। সুতরাং আমর! কিছু আহার: 
সংগ্রহের অন্ত ব্যন্ত হায়ে পড়লুম। কিন্তু চা ও গরম দুধ ছাড়া আর 
কিছুই ছেশনে পাওয়া গেলনা। জলধরদা” ছুধ খেলেননা--শুধু এক কাপ 
চা খেয়ে নিঙেন। আমরা কেউ কেউ এক এক গ্লাস ছুধও ধেলুম_ঢা'ও 
ছাড়লুমনা। 
নাসিক যাবার সময় আমাদের সমন্ত মালপত্র টেশনে “চি 
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15828 ক'রে রেখে গেছলুম। সেগুলি খালাস কারে নিলুম। 
বোগ্থাইয়ের গ্রসদ্ধসিক্ষ-বাবসারী শ্রীমান্‌ প্রভাসচ:৫ শুই আমাদের তার 
গৃহে অতিথি হবার জন্য মামন্্রণ করেছিলেন । নাসিকে নেমেই বিকেলা 
আমরা তাকে বোগ্াাইয়ে একখানি টেলিগ্রাম ক'রে দিয়েছিলুম। গাড়ী 
এসে পড়তেই আমরা একখানি খালি কামরা দেখে উঠে পড়লুম। 
সারারাত ঘুমোনো চাই তো) বিশেষ, পেটে যখন কিছু নেই ! 
৪ঠা জানুয়ারী তোর পাঁচটায় বোম্বাই গিয়ে পৌছলুম। 
বোগাই শহর মাঁমাদের কলিকাতা মহ|নগরীর চেয়ে বে দেখতে শুনারী- 
সে বিষয়ে কোনও ভুল নেই। একদিকে মালাবার-গিরিঃ আর একদিকে 
আগর পেকে বোস্বাইয়ের রূপ যেন উলে উঠেছে! দেখানকার ঘরবড়ী- 
'গুলিতেও একটি ভারতীয় শ্রী বিরাজ করছে। তিনদিন মাত্র আমর! 
বোঁাইযে ছিনুম। তারই মধ্যে বোস্বাইয়ের 808৭] 018১এর বাঙালী 
ত্য 'অলধরদাদাকে" নিমন্রণ ক'রে নিয়ে গিয়ে একদিন অভিনন্দন 
ছ্রিলেন। বোস্বাইয়ের গ্রভাসবাবু সপরিবারে আমাদের ক'জনকে খুব 
আদর করেছিলেন। আমি একদিন বোম্বাই থেকে বেরিয়ে গিয়ে 
'জী-তীর্থ__বালগঙ্গাধর তিলকের জন্মভূমি পুণ্য পুণা-শহর ঘুরে্এলুম:। 
৷ শহরটি বেশ বক্ঝকে হায়ে উঠছে। : বোস্বাই থেকে পুণ! যাবার 
লাখের দরগা ১১৯ মাইল। কিন্তু এর মধ্যে বোধ হয় খুব কম 
রে অন্ততঃ ২৭টি টানেল্‌ আছে! 
.. পুণা থেকে ফিরে এসে সেইদিনই রাত্রে অর্থাৎ ৬ই জানুয়ারী আমরা 
কলকাচা রওনা হলুম। দিবাকরবাবু ও বন্ধিমবাবু আগের 
গেছলেন। আমার ছুটার তখনও দিন ূল্‌ 


শঞ্খযা ..% ৪৮5৮1 


সখ 












